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পীষাণময়ী। 


বঙ্গদেশের নবাব আলীবদার সাময়িক এতিহাসিক 
উপন্যাস | 


০ সে 522্ত্ত 


শীরাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রণীত । 


০০০ 


কলিকাতা; 
০৫ নং বেনেটোলা লেন, 


রায় যন্ত্রে 
ঈব্িপিন্বিহারী রাঁষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


১৮৭৯ | 


98118.) 


উপহার । 


পুজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
ভ্রাতঃ 
আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বহ. মগ্রচিত এই গ্রন্থখানি আপনাকে 


উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। গ্রহণ করিলে পরম প্রীত 
হইব ইতি। 


কাল্না। শ্রীরাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায় । 


মৃখবন্ধ। 


পাঠক মহোঁদয়গণ, 


আমি লঙ্জাহীনা হইয়। আপনাদের নিকট বাহির হৃই- 
লাম। আপনাদের নিকট পরিচিত হই ইহাই আমার একান্ত 
ইচ্ছা। কিন্তু অদৃষ্টে কি ঘটিবে জানি না। একে অপরি- 
চিতা তাহাঁতে আবার আমি-অলম্কার ও সুন্দর পরিচ্ছদ 
বিহীনা। আপনাদের যে চিন্তাকর্ষণ: করি এমন আমার কিছুই 
শাই। আমার এমন কোন ও নাই যে আপনাদের সমাজ 
মধ্যে আদৃতা হই। তবে আমি দীন! রমনী। আজ কাল 
আপনারা অনেক রমণীকেই আশ্রয় দিতেছেন। যদি অনু- 
কম্পা প্রদর্শন পুর্ববক এ অধীনীকে আশ্রয় দেন তাহা হইলেই 
আপনাদের নিকট দঁড়াইতে পারি ইতি। 


শ্রীমতী পাষাণময়ী 


পাষাণময়ী। 





প্রথম অধ্যায় । 


স্পক্জ (৫০ 


পান্ন, বিবি। 


যুরশিদাবাদের নবাঁৰ আলীবাদ্দীর রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মহারা্্রীয় দিগের 
আক্রণণে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়ংছিল। উহ্াদিগের উপদ্রবে নবাৰ আলী- 
বদর্ণ সর্বদাই সশঙ্ষিত থাকষিতেন্দ। তণকালে কাঁটোরা নগর উহাদের 
প্রধান আড্ডা ছিল। নবাবের রাজধানী আক্রমণ করিতে হইলে প্রায়ই 
উহ্থারা এ স্থানে আসিয়া প্রথমে সমাগত হইত । উক্ত নগরের উত্তরপূর্ব 
প্রান্তে ভাগীরগী তীরে তৎকালে একটা বিশাল বটবুক্ষ ছিল। বৃক্ষতল হইতে 
গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর দক্ষিশে দীর্ঘ একটি সক্কীর্ণ পথ । বোধ হয় নাবিক- 
গণ 'গুপটানিরা গননাগমন করাতে উহাদের পদচিহ্ন পড়িয়া এরূপ পথের 
সি হইয়াছিল। পথের পশ্চিমদিন্দে কষকদিগের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র । 

১৭১৩ খুঃ অবা। মার্চনাসের শেষাবস্থা | বেল] দ্বিগ্রহর তবুও গগন্স 
মগডলে কৃুর্যদেবের দেখ! নাই। ধুমাকার মেঘমালায় সমস্ত আকাশ, 
আচ্ছর্নী--অচঞ্চল কুজ্ঝটিকার চারিদিক আবৃত । দুরের পদার্থ নকল দশনা- 
তীত। মধ: মধ্যে বৃক্ষশীথা হইতে ছুই চাঁরি ফোটা বারি বুক্ষতলম্থ 
শুষ্ক ও গলিত পত্রে টপ্টপ, করিয়া পড়িতেছে ও ধরাতলকে অভিষিঞ্চন 
করিতেছে । এ সময়ে যদি কেহ উক্ত বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়। উত্তর 
দিকাভিমুখে দৃষ্টিপার্ত করিতেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ তিনি দেখিতেন যে: 
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ফি জল কি স্থল সমুদায়ই ধূমাকারে পরিণত | কিন্তু কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে 
নিরীক্ষণ করিলে এ্টিহার বোধ হইত যেন অদূরে উক্ত পথের পশ্চিমদিকে 
একটা পর্ণকুটার রহিয়াছে এং মনোযোগপুর্বক শ্রবণ করিলে তিনি জানিতে 
'পারিতেন যে কুটারের অভ্যন্তর হইতে যেন কোন মনুষ্য অস্পষ্টস্বরে কি 
কথা কহিতেছে। 
কৃষকেরা ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে । আর তাহাদের 
কুটীরের প্রতি বিশেষ যত্ব নাই। 'চালের তালপত্র গুলি শুঞ্ক ও জীর্ণপ্রাপ-_ 
পরিত্যক্ত বস্তর শেযাবস্থ। প্রায় এন্ধপই ঘটিয়৷ থাকে। কুটারের দ্বারদেশু 
ছুই একখানি শুঞ্ধ তরুশাখা ও তৃণপত্র দ্বারা আবৃত | বোধ হয় কোন 
কুটারবাপী কুজঝটিকার গতিরোধের জন্য যেন প্রীরূপে আবদ্ধ করিয়! 
ক্সাখিয়াছে। 
কুটারের দ্বারদেশাভিমুখে একটা রমণী উপবিষ্ট । অভ্যন্তর গ্রদেশে একটি 
শিশু শয়ন করিয়া নিজ যাইতেছে । রমণী আপনার জান্ুদেশে হস্তদ্বয় 
ন্যস্ত করিয়া তছুপরি স্বীয় মুগ স্তাঁপনপুর্বক মধো মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ ও কাতর শব্দ নিঃসরণ করিতেছে । রমণীর শরীরে একখানি সামান্য 
গাত্রাবরপমাত্র ছিল। এ বন্ধের কিয়দংশ দ্বারা শিশুটার দেহ আবৃত। 
বন্ত্রের ও রমণীর আলুলার়িত কেশের স্থানে স্থানে শে'ণিত চিহ্ব। 
শিশুর বয়ঃক্রম প্রা চারি ব্পর । উহার মুখমণ্ডল দর্শন করিলে বোধ 
হয় যে বালকটা মুদলফ্ধান বংশোদ্ভৰ (৮ মুখের আর কান্তি নাই। নাসিকার 
স্পীস্ক' হইতে গণুদেশ পর্য্যস্ত ব্যাপ্ধু একটী দীঘাঁকার অক্ত্রাধাতের চিহু। 
যন্ত্রণায় শিশুর মুখশশির জ্যোতি একবারে মলিন । বালকটা নিদ্রিত অব- 
গ্হায় সুহূুন্ কম্পিত ও হস্তপদ প্রসারণ করিতেছিল। এ সময়ে হঠাৎ 
তীর হইতে বৃহৎ একখও মৃত্তিকা খসিয়! গঞ্জায় পতিত হওয়াতে ভয়ানক 
একটী শব্ধ হউল। নিদ্রীভঙ্গ হওয়াতে অমনি বালক চিৎকার করিয়া উদ্রিল। 
শিশড একবার রমণীর দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে 
ক্কৃতকার্ধা হইতে পারিল নাঁ। অস্ত্রাঘাতে উহার একটাগদ খর হইয়াছিল। 
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শিগু জাগরিত হইবামাত্র রমণী চমকিরা উঠিলেন এবং তৎপরে উহাকে 
ক্রোড়ে লইয়া উহার আহত শ্থানে যেন কি ওঁষধ প্রয়োগ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি শিশুকে সান্তনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার 
নে চেষ্ট/ বিফল হইল | শীতে ও ক্ষত স্থানের বেদনায় অধীর হইয়। বালক 
ক্রন্দন করিতে লাঁগিল। রমণী অবাক হুইয়া এক দৃষ্টিতে তাহার পানে 
চাহিয়া রহিলেন। তাহার হতাস দৃষ্টি, মলিন বদন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
তাাগ দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহার সহিত বানকের কোন অতি নিকট 
সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ রমণী শিশুর জননী।, 

ক্ষণকাল চাহিয়। থাঁকিয়! বমনীর মনে যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। 
অবিলম্বে তিনি শিশুটীকে বাম কক্ষে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুটারের 
দ্বার মুক্ত করিলেন। পরে বহির্গতা হইয়া নদীতটে গমনপুর্বক গঙ্গাজল 
দেখিতে দেখিতে খ্টহছিতে লাগিলেন ; “রাত্রি গিয়াছে । দিব আসিয়াছে 
এক্ষণে আমার উপার কি? *ছবদহ্রে আশা-প্রদীপ দেখ চি নির্বাণ হইতে 
চলিল। 'আগি ভদ্র মহিলা-মুবশিদাবাদ বোধ হয় এখান হইতে অনেক 
দূুর। পদ ভ্রমণ করিয়া তগায় বাঁওয়া আমার পক্ষে স্কঠিন। এম্বান ত 
নির্জন। স্বামী বিনষ্ট হইয়াছেন, রক্ষকেরা দুরে অবস্থান করিতেছে, 
এবং শ(রীরিক বলও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে । সম্পতভির মধ্যে এক্ষণে 
কেবল আমার এই বালক । তা সেটাও আবার ম্রণাপন্ন । খোদা বিপদা- 
পন্ন করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি যে আর ছুঃখতার 
বহন কর্রতে পার না। বিধাভঃ, খই জীহবী গর্ভই কি এক্ষণে আমাদের 
বিশ্রামের স্থল হইল ! আচ্ছা, ইহার বক্ষঃস্থলই আমাদের উভয়ের কবর রীপে 
পরিণত হউক 1৮ এই রূপ বলিতে বলিতে যেমন তিনি সন্তানকে হস্তদঘ্বারা 
উত্তোলন করিয়। গঙ্গার গভীর জলে ঝাঁপ দিতে অগ্রগামিনী হইবেন অমনি 
তাহার কর্ণকুহুরে “ঝপ ঝপ” শব্ধ প্রবেশ করিল। তচ্ছবণে রমণী 
অভিলধিত ভয়ঞ্কর উদ্যম হইতে নিরন্ত হইয়া শিশুকে পুনরায় কক্ষে 
লইয়া দণ্ডায়মানাএ়হিলেন। পরে অম্পষ্টন্ূপে “আল্লা আলী” এই ধ্বনি 
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শুনিয়া! স্তাহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই 
গ্রকখানি জলযান আমিতেছে। আশার আশ্চর্য শক্তি! আশ। দরিদ্রকে 
ধনী করে, ছুর্বরা্থে ৰ্লী কুরে এবং অস্থুখীকে সখী করে। ইহার বাক্য 
শ্রবণ করিলে বিষম বিপদাপন্ন বাক্তিরও অন্তরে সাহসের উদ্রেক হয়। 
রমণীর মনে পরিত্রাণের আশা হইল। তিনি মৃদুম্বরে বলিতে লাগিলেন 
“প্বোদ। বুবি এ অনাখিনীর শিশুর জীবন রক্ষার জন্য কোন মুনলমানকে 
_ জলপথে প্রেরণ করিয়াছেন । দেখা যাউক, তরণী খানি কোন্‌ দিকে যায়।” 
'ক্রমে"ণ্বপ ঝপ” শব নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং অবশেষে এক 
খানি বজ্রা দর্শন-পথে পতিত হইল। বজরাখানি তীর সন্নিহিত হওয়ান্ডে 
মাজি বলিয়! উঠিল শ্টাড়, ফেল্, নগি ধর” পরে ছুই জন নাবিক নগি 
ফেলিতে ফেলিতে ধেখানে রমণী দগ্ারমানা ছিলেন তাঁহার অনতিদূরে 
তরুণী আনিয়া লাগাইল। “আল্লা! আল্লা!” শব্দ শুনিয়] পু্র্বই রমনী ভাবিয়া- 
ছিলেন যে নাবিকেরা মুনলমান জাতীয় । প্রক্ষণে উহাদের প্রাক অনেকেরই 
শ্মশ্রু দেখিয়া তীহাঁর সে বিশ্বাস আরও নিশ্চয় হইল। নাবিকেরা নৌক। 
লাগাইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য ব্যাগ্র হইল। একজন নাবিক অপর 
একজনকে বলিল “মামু গো, এখন একবার তামুক সাঁজ.। আমি সিড়ি- 
খান লাগাই ।” “রস (উঠিয়া) আগে গায়ের কাপড় চোপড় গুলা থু । 
(গায়ের কাপড় রাখিয়া আলা ত্যাগ করিতে করিতে) উহ! কুযায় 
যেন মোর কাপড় চোপড় নিযে ফলার করেচে।” 

“আর একজন বলিল, যাহক চাচা! সূর্যাি সুম্মুন্দিকে মানে খুব জব্দ 
করেচে স্ম্ুন্দি এখন একবার একবার নজর মারচেন।” “চতুর্থ নাবিক 
বলিল, সুন্ুন্দি সুম্মুন্দি বল্চিস, খানিক বাদে ম্ণানে রোদের ঠ্যালা মিস্‌ 
রদে তখন ক্যাটিয়ে দেবে দেখিস” “পঞ্চম নাবিক বলিল, হ্যা, ও সুস্ম,দ্দ 
ত কুয়াকে পালি না, এখন মোদের নিয়ে পড় বে ।” 

“মাজি সকলকে পন্যোধন করিয়া! কহিল, আগে তোরা না, খ। তার পর 
কথা বার্থী কল. ম্যানে। সহর যাতি পাল্লি হয়।” 
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যৎকাঁলে নাঁবিকেরা শুইরূপ কথোপকথন করে তখন রমণী নৌকা সমীপে 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন "ও মাজি! এ বর] কাঁর ? কোথায় যাবে? মাজি 
তদুত্বরে বলিল “হুজুরের বজংরা। সমর ঘাবি। €তামার তা জানি কি কাম ।” 
“সহর যাবি” এই কথ শুনিয়া রমণীর হৃদয়ে আরও আশার সঞ্চার হহল। 
তিনি মনে করিলেন যে যখন “সহর যাবি বল্চে তখন যাহাকে হুজুর বলির! 
উক্তি কর্চে, তিনি বোধ হর আমার স্বামীর নাম করিলে চিনিতে পারিবেন । 
এই ভাবিয়া পুনরায় তিনি মাজিকে কহিলেন “আমি পুর্ব নবাব ঘরানা সদত্‌ 
খাঁর পত্বী--বড় বিপন্না। তোমার হুজুবকে যদি আমার বিষর জানাগুপ্তাহ! 
হইলে আমার উপকার হয়। তিনি শুনিলে বোধ হয় অনুগ্রহ করিয়া সহরে 
লইয়া যাইতে পারেন 1” 

মাজি রমণীর সমস্ত কথা এক প্রকার বুঝিল কিন্তু কি বলিয়া “হুজরকে' 
বুঝাইবে তাস স্থির করিতে পারিল্ না। দে যাহা হউক রমণীর মুখ-বিনির্গীত 
“সদতর্থীর পত্বী” এই কথা গুলি নৌকার অভ্যন্তর হইতে হুজুর শুনিতে 
পাইয়! বজ্রার খড়খড়ে টানিয়া দেখিলেন, একজন ঝ্লীলোক দগডারমানা 
রহিয়াছে । উহার কক্ষে একটা বালক। দূর হইতে রমণীর অবস্থা দেখি! 
বোধ করিলেন বে স্ত্রীলৌকটী বথার্থই বিপদাপন্না। হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাব 
হওয়াতে “হুজুর” আপন ভূতাকে ডাকিয়া বলিলেন “রোমজান | নদীতীরে 
এঁ যে জ্ীলোকটা দড়াইর। রহিয়াছে উহাকে আমার নিকট আন্।” 

প্রভুর আদেশানুসারে রোমজান নৌকারোহণ পূর্বক দণ্ডায়মান] রমণীর 
নিকট উপস্থিত হইল এবং উহার কক্ষ হইতে শিশুটীকে আপন হস্তে 
লইয়া. রমনীকে বজরায় উঠিতে বলিল। শিশুর মুখাবলোকন করিয়! রোম- 
জাগে শরীর শিহরিয়! উঠিল। নৌকায় উঠিবার সময় রোঁমজান আস্তে আস্তে 
বলিতে লাগিল “উঃ, কি ভয়ানক কাটা1- ছেলেটা যে বীচবে না।” রমণী সে 
কথায় মনোযোগ না করিয়া তাহার পম্চৎ পশ্চাঁৎ নৌকারোহণ করিলেন । 

পোমজান শিশুকে হস্তে করিয়া নৌকামধো প্রবেশ করিবামাত্র হস্তস্থিত 
শিশুর প্রৃতি “হের” শেত্রপাভ হইল। ভিনি শিশুটাকে অন্ত্রাঘাতে ক্ষত- 
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বিক্ষত ও অবসন্ন দেখির। আপনামাপ্নি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন ; 
“আহা, কোন্‌ ছুরাস্া এই নিরপরাধী বালকের প্রাণ হনন করিয়াছে । ইহার 
দেখ চি স্পন্দন শক্তি নাই 1" রোমজান, কাছে আন্‌ দেখি (শিশুর বক্ষংস্থলে 
হাত দিয়া) এখনও জীবিত আছে । শোন্‌ রোমজান ! তুই ইহার আহত 
স্থানে তাঁরপিন তেলের সেক দিগে। দেখ+ যদি বাঁচাতে পারিস্‌ তাহ! 
হইলে তোকে বিশেষ পুরষ্কার দিব।” ভৃত্য “যো হুকুম” বলিয়া, বালকের 
শুশ্বষার জন্য বজরার একটা কামরায় প্রবেশ করিল। | 
হমণী ভূত্যের পশ্চাৎ্থ পশ্ঠাৎ গরিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রতৃকে শিশুর 
প্রতি মনোযোগী দেখিয়া এ পর্যন্ত কথা কহিবাঁর কোন অবকাশ পাঠ 
নাত । এক্ষণে শিশু লইরা ভূতাকে প্রস্থান করিতে দেখিদা ভিনি হুজুরের 
সন্মুধীন হইলেন এবং তীহার অবয়ব দৃষ্টি করিয়া এইরূপ সম্ভাষণ করি- 
লেন। প্মহাশর ! আপনার আবয়ব ও পুরিজ্ছদ দেখিয়া বোধ.হইতেছে যে 
আপনি নবাব মালীবদর্ণীর অধীনস্থ একজন আঁফগান যুবক সৈনিক । আমার 
নাম পান্ন,বিবি। আমি নবানের প্রতিপালিত ওমরা সদনতথণর পত্রী । গত 
রাঁত্রির ভর়্ানক দুর্ঘটনা হইতে কেবল এ শিশুটীকে পাইয়াভি । যদি অনুগ্রহ 
করিয়া আমাকে মুরশিাবাদে লইয়া যাঁন তবে চিরবাধিত হই | 
রমণীর বাক্য শ্রবণে যুবক ক্ষণকালের জন্য খিন্মিন্ দুঃগিত ও অবাক 
হইরা রহিলেন। কেবল এই কগাগুলি তাহার মুখ হইতে অস্পষ্ট স্বরে 
বহির্গত হইল। তুমি ওমরা সদতখার পত্থী! তবে কি তুমি আমার বন্ধু 
পরী । বন্ধু কোথায়? ভবে কি তিনি__-” বলিতে বলিতে যুবকের মুখ- 
মণ্ডল একেবারে মলিন হঈরা গেল। শিশুটীর অবস্থা মনে করিয়া তীহার 
নয়নদ্বয় ছলছল. করিতে লাগিল? বাক্যঘীন শোকে তাহার ভ্বদয়কেণ্যেন 
বিদীর্ণ করিয়] ফেলিল। কিন্তু রমণীর মুখমণ্ডলে সেরূপ ভাব দেখা গেল না । 
ববণ। রাগ ও হতাশ্বাসের লক্ষণ তাহার মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রমণী 
যুবকের অন্পষ্ট কথা গুলি শ্রবণ করিয়া ছিলেন । মনে মনে ভাঁবিলেন যে 
সুবক অবশ্যই মাস্তাফ] খ। হইবেন। যদি তাহাই হন**তবে তাহার দ্বারা 
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প্রতিদ্বেষের কার নিশ্চয়ই সাধিত হইবে। ছুরন্ত কাঁফেরেবা পতি ও পুত্র 
হীনা রমণীর অভিশম্পাত অবশ্যই ভোগ করিবে । এই রূপ চিস্তা করিতে 
করিতে তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহ্রশয় কি তবে মাস্তাঁফা খখ, 
যদি৪ আমি তাহাকে দেখি নাই কিন্ত তিনি যে আমার স্বামীর একজন বন্ধু 
তাহা আমি জানি ।” ৃ 
যুবক তছুত্তরে বলিলেন “হ্যা আমার নাম মাম্তাফ। খ|!। তোমার শিশুর 
শুশ্বধার জন্য আমি স্বীয় ভূতাকে নিষুক্ত করিয়া দিয়াছি। খোদ অবশ্যই 
উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন। তোমার উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক লাই। 
এক্ষণে গভ রাত্রের বিষাদজনক ঘটনা গুলি শুনিবার জন্য আমি সমুত্স্ৃক 
হইয়াছি। কিরূপে তোঁমার এরূপ অবস্থা ঘটিল তাহা! আমাকে সবিশেষ 
বল ।” | 

পারুধিবি মান্তাফা খাকে কৌতুহলাতান্ত দেখিয়| স্বীর ইতিবৃন্ত বলিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ঠিনি মাস্তাফাকে বলিলেন “বাধ হয় আপনি জানেন্‌ 
যে আমার পুত্রের পীড়। শান্তির জন্য হাকিমের জল ভ্রমণের পরামর্শ দিয়- 
ছিলেন। তাহাতে আমি স্বামী ও পুত্রদ্ধম সহ মাসাবধি জলভ্রমণে নিধুক্তা 
ছিলাম। গত সারাহ্ছে আমাদের লৌক! নদীতটস্ত ত বটবৃক্ষ নন্গিকটে লাগান 
হয। কতকগুলি কাফের লোক এ বৃক্ষন্থলে বন্ধন করিতেছিল | শুনিলাম 
ষে তাহার! মহারাষ্ট্র দেশবাসী । নৌকা লাগিলে পর আমার স্বামী গোস্তের 
জন্য একটা গোবতস বধ করিতে ভূতাগণকে. আ.দশ কুরেন। প্রভুর আজ 
পাইয়া! ভৃত্যেরা যেমন তটনীতটে পশু হনন করিতে প্রবৃত্ত হইবে অমূনি 
একজন কাঁফের সক্রোধে কহিয়া উঠিল “্থাড়া রহ, শ্রেচ্ছ! এনা কাষ 
হিএী। মত কর”। কাফের মুখবিনির্গত এইরূপ স্পর্ধা জনক বচন শুনির! 
“কোন্‌ হায় ওস্কা শির লেও” বলিতে বলিতে নিষ্কাদিত অসি হস্তে করিয়া 
নৌকা হইতে আমার স্বামী বাহির হইলেন। ভূত্যগণ অগ্রেই তাবিত্তেছিল 
ধষে ন্বাব আলীবদ্ধীর রাজ্যে কাফের লোকের রাগে কি ভয় করিতে 
হইবে এবং পরে স্বীয় প্রভুর কঠিন আজ্ঞ পাইয়। “চপ্রহ” বলিতে বলিতে 


৮ পাষাণময়ী | 


পশুর গলদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিল। হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ কার্ধয দর্শনে কাফের, 
গণ ভয়ানক ক্রোধ পরবশ হইয়। “মারডার-_যবনলৌককো। মারডার* এই 
শব্দ করিতে লাগিল এবং দশজন বর্গী জরতবেগে যমদূতের ন্যায় আসিয়! 
ভীক্ষ তরবারি প্রস্থারে আমার স্বামী ও অন্যান্য সকলকে খণ্ড থণ্ড করিয়া 
জলনিক্ষেপ করিল। প্র সময়ে আমি এক রকম হৃতজ্ঞানা হইরাছিলাম । 
পরে বধন তাহার! নৌক! লুষ্ঠটনের সম্কল্প করে তখন আমি অন্যতর উপাগ্ন 
ন1 দেখিয়া কনিষ্ঠ শিশুকে কক্ষে এবং জ্যেষ্টের হুম্ত ধারণ করিয়া লৌকা 
হইতে তীরে অধিরোহণ করিলাম। তদ্দর্শনে “্যবন কি বাচ্ছা--মার ভার” 
বলিয়া একজন কাফের বেগে আসিয়! আমার কক্ষের শিশুটাকে কাড়ির। 
লইল এবং আমার সম্মুখে তাহাকে অগিদ্বারা ছুই খণ্ড করিয়। গঙ্গাগর্ভে 
ফেলিয়া! দিল। আহা পে সন্তানের রূপলাবণ্যই কি ছিল! আমি এবং 
আমার জোষ্ঠ তনয় তৎপরে তাহার অক্ত্রাবাতে ধরাশায়ী হইলাখ1 আমাঁ- 
দিগকে অচেতন দেখি তাহারা নৌক! লুণ্ঠন ও দাহনানস্তর প্রস্থান করে। 
কিছুখন পরে আমি চেতনা প্রাপ্ত হইয়। দেখিলাম শিশু রক্তে প্লাবিত এব 
অদ্ধ জীবিত রহিয়াছে । অমনি তাহাকে কক্ষে ধারণ-পুর্ধক আমি এ পর্ণ 
কুটীরে গিয়। আশ্রয় লইলাম। গত রজনীর শেষ ভাগ উহার মধ্যেই অতি- 
বাহিত হইয়াছে । শিশুকে সঙ্কটাপন্ন ও আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া অদ্য 
গঙ্গা গর্ভে চির-বিশ্রাম লইবার উপক্রম করিতেছিলাম; কিন্তু তাহা ঘটল 
না। আপনার বজ্রা আনিয়! তীরে লাগিল--আমার নিদ্রিত আশা জাঁগরিত 
হইল! আমি নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার আশ্রয় লাভে সমর্থ 
হইলাম ।” | 

পানুঃবিবির বাক্যাবসান হইতে হইতেই রোমজান আসিয়! বলিল “বলিক 
রক্ষা পাইল না--মরিয়াছে”। অমনি মান্তাফ। আস্তে ব্যন্তে শিশুর শব্যার 
নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন শিশু চির-নিদ্রায় অভিভূত। উহার 
মৃতদেহ হস্তে লইয়া ভূত্যকে কহিলেন “রোমজান ! আমীর সঙ্গে চল২বাঁল- 
ককে কবরশায়ী করিয়া আসি”। পারুবিবি মান্ডাফাক্ষে স্বীয় সন্তানের 


প্রথম অধ্যায় । ৯. 


শব লইয়াবাইতে দেখির। উচ্চৈঃস্থরে কঠিতে লাগিলেন -প্প্রতিশোধ--প্রতি- 
শোধ--আমি একাকিনীই প্রতিশোধ লইব। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতি- 
শোধ অমি স্য়ংই লইব। যে দিন কাফের বুর্গাশোণিতে এই" হস্ত দ্বারা 
ধরাতলকে প্লাবিত করিতে পারিব, সেই দিন এ শোকদগ্ধ হৃদয়ের বেদনার 
হাস হইবে। প্রতিশোধ-প্রতিশোধ আমি অবশাই প্রতিশোধ লইব”। 
এই বলিতে বলিতে রমণীর খিস্ষীরিত নয়নদ্বয়ের ভয়ঙ্কর মূর্তি লক্ষিত হইল। 
উহার ওষ্ঠদ্বর কম্পিত ও জ্র্দেশ আকুঞ্চিত হইতে লাগিল। রমণী স্থীয় 
নাভিদেশ আচ্ছাদিত বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি ছুরিক। বাহির করিয়া বক্ষিণ 
করদ্বারা একবার দুড়বদ্ধ করিলেন এবং পুনরার উহা যথাস্থানে রাখিয়া 
দিলেন। এ ছুরিকা দ্বার! সদতথার স্ৃত্যেরা গোবৎস বদ করিগ্লাছিল। পান্স, 
বিবি উহ পর্ণকুটারে বাইবার সময় কুড়াইর| আপনার কাছে রাখির়াছিলেন। 
মাস্তাফা ভূতান্হ তটিনীতটে বালকের অন্তোষ্টি কার্য সমাধা ক্রনা- 
নন্তর পুনরার নৌকারোহণ করিলেন এবং পানুবিবির কাছে বসিয়। বলি- 
লেন “শিশু প্রাণভ্যাগ করিয়াছে তজ্জ্রন্য আমাদের ভঃখ করিবাব আবশ্যক 
নাই। সে অস্ত্রাঘাতে থণ্ত হইয়াছিল, জীবিত থাকিলে কখনই কাফের 
সহ যুদ্ধ করিতে পারিত না। কাফেরেরা বন্ধুকে বিনাশ করিয়াছে_তাঁহার, 
পীর ক্রোড় শুন্য করিয়াছে । আমি আজ অঙ্গীকার করিলাম যে, শীপ্ই 
কাফের মস্তক ছেদন করিয়া স্তোমার প্রতিহিংসা বৃন্তিকে চরিতার্থ করিব) 
আমার বোব হচ্চে এবৎসরও বার! মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসি- 
যাছে। আমি রাজধানী ছাড়িরা আদিয়াছি। শীপ্র তথায় উপাস্থতত হওয়া 
আবশাক। রোমজান্‌ শীঘ্ব নৌকা খুলে যাইতে বল্‌” | 
*নাবিরেরা অনুমতি পাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। এখন আর আকাশে 
কুজ ঝটিকা নাই। স্ুমন্দ বাযু বহিতে দেখিরা উহারা পাইল উত্তোলন 
করিল। পাইল ভরে নৌকা চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে নাঝিকগণ 
পার বদর পীর বদর” ধ্বনি করাতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগি । 


দ্বেতীয় অধ্যায় । 


কাঁসিমবাজার--প্রিষবাবুর বৈঠকখাঁনা । 


কাসিমবাঁজার মুরশিদাবাদের অতি সন্নিকট এবং ভাগীরথীতীরবন্তী। এই 
গ্কানটা রেশমের কারখানার জন্য বঙ্ষদেশের মধো প্রসিদ্ধ ছিল। নবাব 
আঁলীবদ্ীর সময়ে এখানে ইংরাজদিগের লামান্য একটা কুঠী থাকে । এন্থানে 
বহুসংখ্যক লোকের বাস ছিল না। নগর মধ্যে ছুই চারিটা স্থুরম্য ইষ্টকালরঁ, 
ভিন্র সমগ্তই কাচ বাড়ী ছিল। 

১৭৪৩ খৃইঅন্ধ-১ এপ্রেল--বেলা ৪টা বাঁজিল তবু স্লে প্রচও রৌন্রের 
উদ্তাপে অস্থির। কামিনবাজারের অলস বান্তি সকল শীতল বায় সেবন- 
জন্য ভাগীরথী তীরে গদন করিতে লাগিল । কিন্ত পবন দেবের দয়ালাভ 
করা আজ বড়ই ছুল্নভ| নদী তরদ্ষশূন্য-কোথাও বাষু নাই। বায়ুর 
অভাবে বৃক্ষ সকলের একটা পাতাঁও নড়িতেছে না। নগরের পথপ্রান্তস্থিত 
গৃহচ্ছায়র নিরাশ্রয়ের নিদ্রা যাইতেছে। কোন গৃহের দ্বারে বসিয়া ভত্য- 
গণ স্বীয় প্রভুর নিন্দাবাদ করিতেছে। ভদ্রলোকের গৃহ্ঠাভন্তরে শয়ন করিরা 
প্রহিয়াছে। কেবল ছুই একটী ভিক্ষুক রৌদ্রকে অবজ্ঞা করিয়া ইতস্তত 
আহারীয় দ্রব্য বাচএা করিয়া বেড়াইন্ডেছে আর এখানে ওখানে ছুই একটা! 
“অশান্ত দীন বালক গর্ভ ও ডোবার জলে পড়িরা ক্রীড়া করিতেছে । 

প্র সময়ে নগরের একজন ধানাঢ্য সগদাগর নিজের বৈঠকখানার ফরা- 
সের উপর বসির কি লিখিতেছিলেন। যখন তিনি লিখেন তখন তাক্টার 
পার্খে ছুই জন রমণী এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল। রমণী ছুই 
জনের নাম নিরদ1 ও কাখিনী)। কামিনী পর্যাঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছিলেন 
এবং নিরদ| তৎসমীপে উপবেশন করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আচ্ছ! 
কামিনি, বশিয়া লিখিতেছেন উনি কে? যাহাতে উদনি আমার প্রতি 


দ্বিতীর অধ্যাঁয়। ১৯. 
একবার নেব্রপাত করেন তজ্জন্য আমি অনেকক্ষণ হইতে চেষ্টা কর্ছি,, 
কিন্তু উনি একবারও কাঁগজ কলম ছেড়ে অনাদিকে তাঁকাইলেন না ॥) 

“আশ্চর্য করলে দেখ্চি। তুমি উহাকে চেঞ্জ না 1” ৃ 

“চিন্লে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্ষো কেন? এক্ষণে তুমি আমার 
কথার উত্তর দিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।” 
“উহার নাম প্রিয়লাল-শীল 1” | 

“উনিই প্রিরবাবু ;- আহ কি স্থন্দর পুরুষটী! অনেক রমণীই উহার 
সঙ্গ লাভ করিতে ইচ্ছা করে|?” | | 

“শুছু বূপে নয়-উনি অনেক গুণেও গুগাকর--উনি সঙ্গীত বিষয়ে বেদ 
পারদশী।১ 

“কে না শুনেচে ধে, উনি গান বাদ্‌তে খুব নিপুণ? উহার এয়ারদের 
মুখে শুনিচি যে উহার মজলিশ গান বাজনার জন্য বিখ্যাত। তাহারা বলে 
যে মদের স্কে উনি ধেন্ূপ ভাল ভাল চাট দেন তেমন চাট আর কোন্‌ 
বাবুই দিতে পারে না। ভাল ভাল চাটের উনি একরকম স্ুষ্টিকর্ভা বলিলে ও 
বলা যাঁর! লেখা পড়ায় উনি আমার দাদা অপেক্ষা পণ্ডিত। আচ্ছা, 
কামিনি,উনি কি খুব ধনী ? | 

“বল কি? উনি একজন প্রধিদ্ধ সওদাগরের পুত্র । বোধ হয় উহ্বীরা 
প্রসিদ্ধ বণিক জগত শেঠের বংশ সম্বন্ধীয় । আমি শুনিচি, উহ মাসিক 
আয় প্রায় আদলাঁক টাক11৮ 

“আমার ইচ্ছা করে উহায় পরিচিত হই 1৮ 

« তা হওয়া আবশ্যক |” 

আচ্ছা, উনি এত মনোযোগপুর্ধক কি লিখিতেছেন ?%. 

“বোধ হয়, নিজের বিষয়কার্ধা সম্বন্ধে কি পত্র লিখচেন।” 

রমণীদ্য় পরস্পর এইবপ প্রশ্নোত্তর করিতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়ববাবু 
লেখা বন্ধ করিয়া স্বীয় ভৃত্যকে কি ইঙ্গিত করিলেন। তাহাতে ভূত্য 
গৃহের দ্বারদেশ হইতে একজন আগন্তক সহ পুনরার প্রভু সমীপে উপস্থিত 
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হইল। পাঠক! আগন্তক কে, ইহা!কি তোমার জানিতে ইচ্ছ। ভইন্ছোছে ? 
উহার পরিচয় দ্বিবাঁর আবশ্যক নাই। উনি যে দলসংক্রান্ত লোক নে দলকে 
প্রাচীনেরাও চিনিতেন এক্‌ুং আমরাও চিনি। উহাব মত বাক্তি পৃথিবীর 
আদিম ধনীর সঙ্গে আসিয়াছেন এবং প্রলয় কালে শেষ ধনাঢ়া ব্যক্তির সহ 
ধরাধাম পরিত্যাগ করিবেন! উনি একজন তোধামোদকারী-_প্রিরধাবুর 
পারিষদ। আগন্তক আসিবামাত্র প্রিরবাবু বলিলেন, “মামি অন্য কাপিম্- 
বাজার হইতে পলাশী যাইৰ। তুমি সূর্যাস্ত হইলে আমার বেগব।দের 
ডাকাঁইয়! পালকি প্রস্তুত রাখিবে। তোষামোদকারী, “থে আজ্ঞা” বলিয়। 
প্রস্থান করিল। 

তোষামোদকারী বিদায় গ্রহণ করিলে পর কামিনী পর্যাঙ্ক পরিত্যাগ 
করিরা! প্রিয় বাবুর নিকটে অংনিরা উপবেশন করিলেন এবং তাহার মুখপাঁনে 
তাকাইরা। বলিতে লাগিলেন, “তোনার কি আদার প্রতি কিছুনা দয়া লাই। 
আমাকে একাকিনী রাখিয়া পলাশী যাইাব। এবার বগাঁরা আমাকে পর্য্যন্ত 
লুঠ করিয়া লইয়া যাইবৈ।” প্রিরবাবু কামিনীর কথায় উত্তর না দিগা তাহার 
ত্স্ত ধরণপুর্বক নিজের পুংস্পাদ্যানে গমন করিলেন । এই সময়ে ভগায় 
ছুই একটী মালী ভিন্ন আর কেহই থাকিতনা। উদ্যানে উপস্থিত হইয়া 
উভয়ে দুর্ধাননোপরি উব্েশন করিলেন । কামিনীর পুর্ব কথ! প্রিরবাবুর 
মনে ভিল। তছুপ্ধরে তিনি রঘণীকে বলিলেন। 

«এবতসরও কি ব্গাঁরা আসিবে? তা, তুমি না হর আমার সঙ্গে যাইবে ।” 

“তুমি কি ভনরণ শুন্হে পাচ্চ না? শুন্চি, স্বয়ং আলীবদ্দাই উহাদের 
জন্য উত্কণ্িত আছেন” 

“যখন নবাব নিজেই ভয় পাইয়াছেন তখন আমাদের আরকি ভরসা? 
আমরা যখন বর্গদেশে বাস করিতেছি তথন আর আমাদের দ্বারা কি উপায় 
হইবে? দেখ কামিনি! তুমি স্ত্রীলোক, তা. তোমার সাক্ষাতে বলিবার কিছু 
বাধা নাই--যেহেতু বঙ্গের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অধিকাংশেরই কেবল আকার 
ভেদ আছে মাত্র । দেখঃ বঙ্গদেশের মৃত্তিকার এমন ৩৭ যে, যে বর্গীদের 
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ভয়ে এক্ষণে সকলে ভীন, তাহাদের “শীর শীর বীরেন নব বদি ক্ছি দিন 
এখানে থাকেন, তথে বিলাস-প্রর হইরা তাহাদের বীরত্বের হানি হয়। 
পে যাহ! হউক ভামি ওবিবয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না। সম্প্রতি আমি 
পলাশীর বাগানবাটা যাইব। তথায় জাগার একটা গুপ্তা এনন্ধি নিদ্ধি করি- 
বার ইচ্ছা আছে । বলিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাঁগিবে। তুমি ততক্ষণ 
মন দিয় শুনিতে পারিবে ?”? 

“তোমার গুপ্তাচিসদ্ধি শুনিতে আমার কৌতুহল জন্মিল ৷ খনি বাব- 
জ্জীবন শুনিতে লাগে তাহা হইলেও অ!মি মন দিয় শুনিব। তুম বল)” 

“তবে শুন। এবার পলাশী হইতে এখানে আসিবার পুব্বে এক দিন 
আমি তথায় নিজ উদ্যানে বপিরা, সন্ধা! কালে যখন বংশীে সঙ্গীত করিতে- 
ছিলাম, তখন আমার বোপ হইল ঘেন কে নিকটবন্তী বৃক্ষের অন্তরালে 
থাকিরা দীর্ঘনিশ্বাপ ছাড়িরা দুঃখজনক ভাব প্রকাশ করিতেছে । চতুর্দিকে 
নিরীক্ষণ করিয়া আমি নক্গীতরবিমোহিতা একটী রদণীকে বৃক্ষতলে দণ্ডায়- 
মানা দেখিলাম ভদর্শশনে বংশী বাজাইতে বাঁজাইতে আমি তাহার নিকট- 
বন্তী হইলাম । রমণী আমাকে তাহার সম্মণে দেখিরা একগাঁও নড়িল না । 
কিন্ত যেমন আমি বংশীধ্বনি করিতে নিরস্ত হইলাম, অমনি রমণী পালায়ন 
করিল । তাহাকে দেখিবার অভিলাষে পুনরায় আমি সঙ্গীত আরম্ত করি- 
লাম এবং ক্ষণপরে আবার তাহার দর্শন পাইলাম । পরে যত আমি সঙ্গীত 
নৈপুণা প্রকাশ করিতে লাগিলাম, ততই বমণী আমার নিকটে আদিতে 
লাগিল। পরিশেষে আমার পদতলে পড়িয়। ক্ষমা প্রার্থনা করিল।” 

“এ ঘটানাটী নিশ্চরই তোমার সঙ্গীত পারদশীর্টতার পুরস্কার। রমণী 
তেম্মির সহিত কি কথা কহিয়াছিলেন ?” 

“না,সজলনয়না সেই রমণী কথ! কহিবার উদ্দেশে যেন আমার প্রতি 
তাকাইয় স্বীয় ওট্ঠদ্বয় নড়াইতে লাগিল, কিন্ত কোন কথা কহিল না। 
আহ, তাহার বাহুদ্বয়ের গঠন্প সৌনরধ্যই কি পরিপাটি ! তাহার বয়স অল্প, 
কিন্ত দেখিতে বয়স্কা স্ত্রীলোকের মত সুন্দরী । তাহার অবস্থা দেখিয়! আমি 
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চম্ত্কৃত হইয়া তাহাকে সাস্বন! করিতে গেলাম; কিন্তু বমণী আঁষাঁকে 
আলিঙ্গন না দিয়া পল"য়নপরা হইল । তৎপরে বাদাধব)নি করাতে রমণী 
আনন্দিত হইয়া আমাকে এপ আলিঙ্কন দান করিল যে তাহাতে আমি 
লজ্জিল হইলাম 1” 

“ভুমি লজ্জিত হইলে ;- তোমার আবার লজ্জা ! 

“বংশীই আমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার একমাত্র উপার ছিল। 
প্রতিদিন সঙ্গীত শুনাইর1 আমি সেই বিমোহিত রমণীর নিকট জানিলাম যে, 
সে রামভট্র নামক এক ব্যক্তির তনয় । তাহার বয়ন ৯৪ বত্সর এবং নামটা 
অতি মধুর_স্বর্ণলতা। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাটী যাইতে গেলে 
স্বর্ণলত। আমাকে নিবারণ করিত” । | 

“বড় আশ্চর্য ;-তুমি তাহার নিবারণ বাক্য শুনিয়া আপন উদ্দেশ্য 
সাধনে নিরন্ত থাকিতে £” 

“যা কিন্ত আর এক দিন সাঁয়ংকালে আমি তাহাঁকে সঙ্গীত দুগ্ধ 
করিয়া তাহার গমনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অন্থুসন্ধানে জানি- 
লাম যে তাহার পিতা এক জন শন্তি-উপাসক 1 দেবীর উপাসনাই ভীহার 
জীবনের একমাত্র কাজ। নিজে কঠোর ধর্ম সাধনে সন্থষ্ট না হইঘ। তিনি 
তনবাঁকেও তপস্যা! বিষয়ে শিক্ষণ দিয়া থাকেন । তিনি কন্যাকে সমবয়স্থ। 
বালিকাদের সঙ্গে ভ্রমণ, সঙ্গীত ইত্যাদি শ্রবণ এবং কাব্য অধায়ন করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন। চিন্তবিনোনের জন্য তিনি তনয়াকে কেবল আমার 
উদ্যানের নিকটস্থ তাহার উদ্যানে পুষ্প চয়ন ইত্যাদি কার্ট করিতে অনুমতি 
দিরাছেন। আনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার অনেক দিন পুর্ব হইতেই রমণী 
নিজ উদ্যানে থাকির! আমার সঙ্গীত শুনিতেন ॥ রমণীর রক্ষক এর্ক'জন 
বুদ্ধ। এঁবাক্তি আমাদের পরস্পরের সন্মিলন জানিতে পারাতে রমণী উহার 
নিকট সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়াছে । বৃদ্ধ জানিতে পারিয়াও স্বর্ণলতাকে 
আমার নিকট আসিতে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রমণী তাহার 
পিতার উৎ্পীড়ন সত্বেও তাহার অন্গগত1। আমি তাহাকে পরিত্রাণের 
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উপায় বলিয়া] দিলাম কিন্তু যুবতী ফোন মতেই তাঁহার পিশাঁকে পরিত্যাগ 
করিয়া আগিতে সম্মত নহে। আমি তাহাকে সঙ্গীত শিক্ষ। দিরাঁভি, ঘুখচুদ্বন 
ও আলিঙ্গন করিয়াছি এবং অবশেষে নিজের বাশীটু পর্যন্ত দিয়াভি। বাশীটা 
দিয়া এই হইয়াছে যে আর তাহার সাঙ্গ আমার দেখা হয় না। বোধ 
করি তাহার অভিলাষ উহাতেই দিদ্ধ হক়াছে। আমি এক প্রকার বিরক্ত 
হইয়া কীসিম্বাজাবে আদিরাছি 7 

“তবে তুমি তাহাকে না পেয়ে পালিয়ে এসেছ ? এই বলিয়া কামিনী 
হাস্য করিতে লাগিলেন । | 

প্রিয়বাবু ঈষৎ বিরক্ত হইগ1 বলিলেন “তুমি আমার কণা শুনে হাঁদ্য 
করিতেছ--আঁরও শুন--ামি একেবারে নিরাশ হুই নাই | এখানে যে কয় 
দিন আছি স্বর্ণলহার সূর্বি আমার অন্তরে জাগরূক আছে। যদি তাহাকে না পাই 
তবে আমার জীবনে ধিক ! ধন, মান, যশ, সন্বস্বই আমি দেই চিত্বোন্মাদিনীর 
জন্য ত্যাগ করিতে স্বীকার । “এক্ষণে পলাশী ঘাঁঈবার কারণই দেই” 

“ই1--ইহাই পুরুষের কাজ--নিরস্ত খাকিলে কাপুরুষ মনে করতাম । 

“আমি নিরস্ত হইব ?--কথনই নয়। সুবতীর রক্ষক আদার অভিদন্ধি 
সিদ্ধ করিয়! দিবে বল্প্ীছে। সে বাক্তি এক দিন আমাকে রামভট্রের 
বাটিতে লইয়া বাইবে বলিয়াছিল । কিন্তু তখন আনি গাহার কথার অবজ্ঞ! 
করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এবার তাহার কথার বিশ্বাস করিয়। ঠিলিব 1” 

“সমস্তই শুনিলাম। এক্ষণে দ্বার দেশে বেহ।রারা ,বোপ হয় উপস্থিত 
হইয়াছে । আমাকে যদি লইয়! ঘাঁও তবে আরও বেহারার আবশ্যক হইবে 1” 

তোমাকে লইয়া যাইব না ত কাকে লইরা1 যাইব । চল, এবার 
এক গ্কম ভাঁল চাট তৈয়ার করা গিরাছে। আজ, রাত্রিতে সেখানে 
আমোদ প্রমোদ কর! যাবে। (মালীকে ভাঁকিয়1) ছুই পাক্কির বেহার! 
আন্তে বলগেশ। 

সায়ংকাল ক্রমে সমাগত হুইল। প্রিক্ববাঁবু তদর্শনে কামিনী সহ পুষ্পো- 
দ্যান হইতে গাত্রোথান করিলেন।. গগনে নিশানাথ আস্তে আস্তে উদ্দিত 
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প্রায়। দিনমণি অন্তমিত হওয়াতে এক্ষণে চতুর্দিক শীল | সদাগন্তি 
নির্দয় ভাবে আর অধিক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। মন্দ মন্দ বায়ু 
বহিতে লাগিল। প্পিয়ব্যবুর গৃহদ্বারে পাস্কি বাহকেরা সকলেই উপস্থিত 
হইল। কামিনী দহ তিনি পলাশী মাত্রা করিলেন। তিন চা ঘণ্টার মগ্যে 
তাহারা পলাশী পৌছিলেন। বাবুর বাগানবাটা দেখতে অতি মনোহর) 
তাঠাতে আক. আবার বাবু আমিবেন বলিয়া উহার অভান্তর প্রদেশে ঝাড় 
লগনের রোসনাই হওয়াতে আরও সুন্দর দেখাইতেছে । ছুই তিন জন 
নর্তীকী ও পারিষদগণ অগ্রেই আসিয়াছিল। উহার! ফরাসের উপর বসিয়। 
কথোপকথন করিতেছিল। কামিনী মহ বাবু গৃহমধ্যে গ্রবেশ করিবামাত্র 
উহাদের মনে আনন্দ জন্মিল। গ্রাথমেই বাবু মজলিশ ঘরে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় প্রবেশ করিবানাত্র যাহার বনিরাছিল তাহারা দপ্তায়মান 
হইল। বাবু আনন পরিগ্রহ করিলে পর সকলে শাবার উপবেশন করিল । 
ক্ষণ পরে বাবুনৃতা ও সঙ্গীত করিবার আদেশ করাতে নর্তকীগণ নিয়োজিত 
কার্্ে প্রবৃত্ত হইল । সঙ্গীতের জাশ্চর্ধ্য শক্তি । বাবু কিছুক্ষণ নঙ্গীতামোদে 
রত হইয়া মোহিত হইলেন। স্বর্ণলতার বূপ তীহার চিত্তে ত অঙ্কিত ছিলই-__ 
তাতে সঙ্গীত শুনে যেন সে মুর্তি নয়নের সম্মুথে আসিরা দাড়াইল। বাবুর আর 
নৃতাগান ভাল লাগিল না। সঙ্গীত ভেঙ্গে গেল। বাবু উঠির! ভোজন ঘরে 
যাইবেন এমন সমর নবা নামে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল “হুজুর, এক 
জন বৃদ্ধী আপনার সন্ত নিজ্জনে দেখা করিতে চায়।” বাবু অমনি নবাকে 
সঙ্গে করিয়া একটা নির্জন ঘরে আগন্তকের সহিত দেখ! করিলেন। আগন্ধক 
বাবুর কাণে কাণে কি বলিয়া প্রস্থান করিল। 


তৃতীর অধ্যাঁয়। 





ভাস্কর পণ্ডিত। 


১৭৪২ খুই অবো বিরার দেশাধিপতি রথুজী বঙ্গদেশ আক্রমণাভিলাষে 
তাঁহার মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে ব্হদংখ্যক দৈন্য সহ মুরশিদাবাদে প্রেরণ 
করিয়ছিলেন। নবাব আলীবদ্বা বর্গীদিগের আগমনে ভীত হইয়া দিল্লীশ্বর 
মহন্মদ সা সঞ্জাটের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। তৎকাঁলে ভারতে মোগণ 
সম্াজ্যের গৌরব-রবি প্রায় অন্তমিত হইয়াছিল। তখন মে আকবর সাও 
ছিলেন না--সে আরংজীবও ছিলেন না যে মৌগল বীরত্বের পৰিচয় দিবেন | 
দিংহের আসনে তখন শৃগালের অধিবেশন হুইয়াছিল। সম্রাট মহম্মদ স! 
ভীরু এবং অতিশয় বলহীন ছুইরা স্বীয় রাজ্য রক্ষণে সম্পূর্ণূপ অসমর্থ 
ছিলেন। বিস্তীর্ণ মোগল রাজ্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রাঁখা তাহার পক্ষে ভার হইয়া- 
ছিল। অধীন্স্থ ন্বাবকে সাহায্য দান করিয়া স্বরাঁজ্য রক্ষা করিতে তিনি 
স্বয়ং সক্ষম হইলেন না। কিন্ত বঙ্গদেশ রক্ষা করা উচিত বিবেচনায় তিনি 
মহারাষ্টর রাজের “পেশোয়।” নামধারী মন্ত্রী বালাজী বাজী রাওকে নবাবের 
সাহাধ্য জন্য পত্র লিখিলেন| বাজী রাও নিজ স্বার্থসাধনের স্থযোগ পাই! 
মোগল সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং স্বীয় চিরশক্র রঘুজীর বিপক্ষে 
যুদ্ধ বাত্রা করিয়। তীহার 'সৈন্যগণকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীক্কত করিলেন । 
বুঘুজী তৎকর্তৃক নিরস্ত হইয়! সে বৎসর আর নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিতে 
পারিলেন না। অকৃতকার্ধ্য হইয়া! তিনি মে বৎসর শ্বদেশে প্রত্যাগন্জন 
করেন। রর | 

১৭৪৩ খুং অবে রঘুজী পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে সন্থপ্প করি- 
লেন। একদিন তিনি স্বীয় সভামধ্যে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীবর ভাস্করকে 
ঝলিলেন১-- 

রঃ 
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গ্গত বতদরে ত বঙ্গদেশ আক্রমণের কোন শুভকফল ফলে নাই। এবতপর 
বর্ষারস্তের পূর্বে তুম নবাব আলীবদ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রী কর। এবার সে 
ভীরুম্বভাষ মু্বলমানকে স্থবীয় ব্রাহ্মণ বীরত্বের ও ও মহা রাষ্ট্রীয় সেনাগণের রণ- 
দক্ষতার বিশেষ পরিচয় দির এস।” 

প্গভ বত্সরেই কি আমরা সহজে বঙ্গদেশ পরিতা'গ করিয়া আসিরাছি- 
লাঁম। মুসলমানদের অস্ত্র ভরে কি মহারাষ্্রীয়ের৷ ভীত ? তবে ঘরের শক্রু 
বাজী রাও নবাবকে সাভাঁধ্য করিল-_তা না হলে গতবারেই নবাব আমাদের 
বাহুবলের বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেন 1৮ 

“সে বা হবার তা হইয়াছে । গতানুশোচনায় আর ফল কি? এবার 
মুরশিদাবাদ সহ্ছর ছারখার করিতে হইবে । নবাবের রাঁজকোধ লুঠন করিয়া 
বিপুল অর্থ আনিতে হুইবে। তবে যে পরিমাণ টাক গতবাঁরে নবাব বাজী 
রাঁওকে দিয়াছিল সেই পরিমীণ টাকা যদি তোমাকে দের তাহ! হইলে নবা- 
বকে নিফৃতি দিয়া তুমি স্বদেশে কিরিয়া আসিবে 1” 

“ত| আবার বলচেন! বিশেষ অর্থসংগ্রহ ন! করিতে পাঁরিলে ভাস্কর 
শর্মা এবার আর ফিরে আপিবেন না। আজই আমি সৈন্যগণকে প্রস্তত 
হইতে ৰবলিব। কাল প্রভাষে সসৈন্যে বজ্গদেশ[ভিমুখে গমন করিব 1” 

“তুমি বিংশতি সহস্র সৈনা লইয়া অগ্রগামী হও। আবশাক হইলে 
আমিও তোঁনার অন্ুবন্তী হইব। বঙ্গদেশে বিপুল অর্থ আছে। কেবল 
মুসলমানেরাই তাহা ভোগ করিতেছে! এবার বঙ্গের অর্থ দ্বার আমার ধনা- 
পার পুর্ণ করিতে হইবে ।” | 

“আগে ত যাই তারপর “বীর হ্যাঙ্গাম” কাঁকে বলে নবাঁবকে টের 
পঞ%্ঃয়াইয়া আসিব যদি বিপুল অর্থ দিয়া নবাব সন্ধি না করে তবে বন্গফ্ণেশের 
ফেস্কানে যাইব সেই স্থানই লুণ্ঠন করিব। যে প্রকারে পারি প্রচুর অর্থ না 
| নী আর স্বদেশে প্রত্যা'গমন করিব না।» 

দি কাল প্রভ্যুষে যাইবার মানস কর তবে অদা রাত্রিতেই অধী- 
নূশ্থ সৈন্যগণকে বঙ্গদেশ যাইবার জন্য গ্রস্তত হইতে বলিবে!। সন্ধা! 


তৃতীয় অধ্যায় ১৯. 


প্রায় উপস্থিত হইল। তুমি তবে প্রস্তাবিত কার্য সাধন জন্য গমন 
কর।” 

“আমার সমস্ত বিষয় এক প্রকাত্ধ ঠিক কর! স্বাছে। তবে সৈনাগণকে 
«কাল যাব” এই কথ] কেবল বলিয়া দিতে হইবে । তা যাই হউক আমি তবে 
বিদায় গ্রহণ করিলাম (প্রস্থান) । | 

তাস্কর পণ্ডিত রঘুজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অধীনন্ সৈন্যগণের 
নিকট সভার মন্তব্য বিষয় ঘোঁষণ!। করিয়া দিলেন) বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে 
“কাল যাওয়া হইবে? শুনিষা সকলেই উৎসাহিত হইল বঙ্গের গ্রামে গ্রামে 
থাদ্য অর্থাদি লুট করিব মনে করিয়া কুদ্ধ সৈনিকের ও মুখসগুল জ্যোতিবিশিষ্ট 
হইতে লাগিল এবং তাহার শু ধমনীর বদ্ধ শোপিত বঙ্গের নাঁমে গতি লাভ 
করিল। বৃদ্ধ গৈনিক যেন যুবা হইয়া দাড়াইল। চুম্বক অপেক্ষাও বঙ্গদেশের 
আকর্ষণ শক্তি অধিক । চুম্বক লৌহ দাত্র আকর্ষণ করে, কিন্তু বঙ্গদেশ কি 
মুনলমান, কি ইংরাজ, কি সভা, কি অসভ্য, সকল জাতিরই চিন্তাকর্ষণ করে। 
যে জাতির জঠরানল প্রজলিত হয়ঃ সেই জাতিই বঙ্গে আসিয়া! রাক্ষদের 
ন্যায় স্বীয় করাল বদন বিস্তার পূর্বক বঙ্গের যথাসর্ধস্থ গ্রাস করিয়া আপন 
জঠরানল নির্বাণ করিতে রত হয়। বঙ্গের নাম শ্রবণমাত্র ভাসঙ্করের দৈন্যগণ 
আনন্দ করিতে লাগিল। ভাস্কর তাহাদিগকে উৎসাহান্বিত দেখিরা প্রফুল্ল 
অন্তরে ন্বগৃহে গমন করিলেন । | | 

পরদিন প্রাতঃকাল হইল। বদন্তের সমাগমে চতুন্দিক প্রদুর-বৃক্ষদব 
নৃতন পত্রুক্ত হইয়। শাখ| পল্পবে সতেজিত-_মন্দ মন্দ বাহু হিক্লোলে তরুলতা 
সমস্ত ঈষৎ কম্পিত_কোকিল গণের কুহুন্বরে চারিদিক আমোদি হ--প্রকৃতি- 
দেবী*যেন কজনীর গাস্ভীরধর্য পরিত্যাগ পূর্বক সুমধুর হাস্য করিতে লাগিলেন । 
বাহা জগৎ যেন অভিনব রূপ ধাঁরণে দিউ.মগুল আলে।কিত করিল । এ সময়ে 
গত রজনীর নির্দিষ্ট সেনাগণ বঙ্ষদেশ গমন জন্য এক স্থানে সমবেত হইল। 
তুরঙ্গের হ্ষারবে, পদাতির পদবিক্ষেপশবে, এবং বীর কর্ণপ্রিয় অস্ত্র সধরালন 
ধ্বনিতে স্থানটা পরিপূর্ণ হইল। বাহ্য শ্রগত্তেরও আজ যেষন নৃতন দর্শন 
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বিরারের সৈন্য দলেরও আঁজ সেই দ্ূপ অভিনব ভাব। রঘুজীর আদেশ 
মত ভাস্কর পণ্ডিত পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্র। 
করিলেন। ূ 

পাঠক! পানবিবি মাস্তাফ! খার নিকট যে মাহারাষ্্ীযদের কথ। বলিয়া- 
ছিলেন দে ইহারাই! পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কাটোয়া মহারাস্টরীয় দিগের 
একটা প্রধান আভ্ডাছিল। গতবৎসর ইহাদের সহিত এই স্থানে নবাব 
আলীবদ্দী ঘোরতর সংগ্রাম করেন। এবৎসরও ভাস্কর পত্তিত এ স্থানে দিয় 
মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। যে দিন কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়! মুরশিদাবাদ 
যান মেই দিন সদত খর নৌকা কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। 


এ আরও 





চতুর্থ অধ্যায়। 


. পি 





ব্রতাবলম্বী। 


পলাশীর অদূরে গঙ্গাতীরে একটা মন্দির ছিল। উহার ঈশান কোঁণে 
একটা অশ্বথ বক্ষ জন্বিয়া মন্দিরের শিখরদেশ পর্ধান্ত ব্যাপ্ত করে । মন্দিরটা 
এত পুরাতন ষে, পলাশীর লোকের উহ! কত দ্রিনের নির্ষিত, তাহা বলিতে 
পারিত না। মন্দিরের প্রায় চারিদিকেই শ্মশান তুল্য স্থান। অন্ধকার 
রজনীতে স্বানটী ভয়ানক ৰোধ হইত । মন্দিরের অভ্যন্তরে একখানি শ্যামা 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিমাথানি প্রস্তর নির্মিত। গ্রামবাসীর! এঁ পাষাণ 
ময়ী দেবীকে শ্রশানকালি বলিত। দেবীর নির্দিষ্ট কোন পুজক ছিল ন1। 
গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহগঙ্গান্নানে আপিয়! মধ্যে মধ্যে ছুগ্ধ ও গশ্বাজল 
তাহার পাদপদ্ধে ঢালির। দিত। বোধ হয় দেবীর কোন জমি জারাতি ছিল না 
দ্েবত্র বিষয়াদি থাকিলে অবশাই অধিকারী ব্রাহ্মণ জুটিত। 

১৭৪৩ খুঃ অব্দ--বদন্তকাল অভীতপ্রায় _হূর্ধা দেব অন্তাঁচল শিখরে উপ- 
বেশন করিবার সময়ে একদিন ছুই ব্যক্তি উক্ত মন্দিরের নিকট আসিয়া 
পরস্পর হস্ত ধারণ পুর্ধক পদচারণা করিতে লাগিল। মন্দিরে নিণতিত 
রবিকিরণ দেখিতে দেখিতে এক জন অপরকে বলিলেন, “বন্ধো ! অস্তমিত 
রখিকিরণে মন্দিরট সমুজ্জল দেখিয়া উহার ভাবী অবস্থার বিষয় আমার 
মনে হইতেছে” 

মন্দির ফন্দির ব! ক্র্যান্ত কুর্ধ্যান্ত ভাবিবার আমার অবকাঁশ নাই ।” 

দ্বিতীর ব্যক্তির উত্তরে কর্ণপাত না করিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিলেন “আহ! 
কি পরিপাটী কিরণ! যেখানে পড়িয়াছে সে স্থানটা যেন স্বর্ণ মণ্ডিত করি- 
যাছে। কিন্তুক্ষণকাল পরে আর এরাপ তুর দৃশ্য থাকিবে না । আচ্ছা, 
কিছুক্ষণ পরে কি চক্্রোদয় ইইবে না.” 
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“তুমি কিজন্য এরপ প্রশ্ন করিতেন?” 

“তুমি কি জাননা যে এক দল নূতন ধর্মাবলন্বী হইয়াছে । উহাদের 
দলবল দিন দিন বুদ্ধি হইতেছে । উহার! নবদ্বীপ বাদী চৈতন্য নামক এক 
বাক্তিকে অবতার বলিয়া মানিতেছে। লোকে বেদ বিধি শাস্ত্র ছাড়া মত 
মাঁনিতে লাগিল আর বাকি রহিল কি! আর কিছুদিন পরে বোধ হয় এ 
গ্রামবানীরা এই মন্দির বাসিনীর পদে এক ফোটা গঙ্গাজল ও দিবে না। 
মহাদেবের তন্ত্রকে একবারে জলে নিক্ষেপ করিবে । তাই বল্চি যে যাহার! 
উহাদের মত ভ্রমে পতিত হইয়াছে তাহাদেব তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে কি দেবীর 
করুণা-শশির জ্যোতি প্রকাঁশ হইবে ন। | ” 

“ কতকগুলি অশিক্ষিত অপকৃষ্ট জাতীয় লোক এই কল্পিত ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছে । চৈতন্যের দল তাহাদের কাছে গ্রামে গ্রামে এ ধর্ম গ্রচার কবিয়া 
বেড়াইতেছে। তোমাব তত্ব মন্ত্র প্রচার করে কে। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান না 
থাকিলে ত সকলে ও সব জানিতে পাবে না| এগ্ণে বন্ধ দেশে হিন্দু রাজাৰ 
অধিকার নাই যে, রাঁজান্ুশাসনে লোকে সভ্য ধন্মানুনাবে চলিবে । এখন 
ছোট লোকেরা যাহাদের কাছে শিক্ষা ও প্রেম পাইবে তাহাদেরই বশব্ত্তা 
হইবে »। 

«€ আমি প্রচার করিব। সত্য ধন পুনজীবিত করিবার জন্য আঁমি জীবন 
উৎসর্গ করিব। অজ্জানীদিগকে কখনই প্রতারিত হইতে দ্িব না। চৈতন্য ষে 
ঈশ্বর নয় ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বার। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিব। কল্পিত 
ধর্ম বদ্ধমূল হইতে কখনই দিবনাণ -কখনই দিবনাঁ। এই আমার ব্রত। 
আমার ও আমার তনকার জীবন দেবীর প্রিয় কার্ধ/ সাপনে নিযুক্ত করিব এই 
আমার সংঙ্ষপল। (কিছুক্ষণ নিন্ডদ্ধ থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্ত ধারণ পৃর্থক) 
তুমি আমার কথ! গুনে কি আশ্চধ্যান্বিত হইয়াছ! অন্যান্য বিষয়ে আমি 
এরূপ উদ্ধত নহি। কিন্তু যখন আমি ধর্মকে অপবিত্র ও দুষিত হইতে দেখি, 
যখন প্রচারকগণের প্রবঞ্চনা জালে অখিক্ষিত লোঁকদ্িগকে আবদ্ধ হইতে 
দেখিঠ তখন আর আমার মনের ধৈর্য্য থ।কে না। * 
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“মামি জানি থে তুমি এক জন উদ্ধত স্বভাবের লোঁক কিছুদিন পূর্বে 
তুমি প্রণর বিষয়ে উন্মভভ ছিলে--অর্থাৎ তোমার পত্বী--» 

“ তুমি ক্ষান্ত হও--সে আমাকে প্রতীরিত করিয়াছে ”। 

«তোমার মেয়ে-? 

«আমার সঙ্গে এই পলাশী গ্রামে আছে ।” 

“যখন কঞ্চনগরে আমি তোমার প্রতিবেসী ছিলাম তখন তাহাকে বালিকা 
দেখিরাছিলাম ।_-তোমার পিতা মাতার কি কোন সন্ধান পাইয়াছ ?” 

“্বীহাদের আর পাওয়া ঘাইবে ন। তাহাদের কথায় আর কাঁজ নাঁই। 
আমার জীবন আমোদ গ্রসোদে অতিবাহিত হইরাঁছে। অপার বিষয়ের পরি- 
ণাম বেস টের পাইয়াছি। দেবীর কৃপায় এক্ষণে আমি জীবনের অবশিষ্টাংশ 
নত্াধর্ম পালনে নিঘুক্ত করিয়াছি ।” 

“তোমার মত এরূপ কঠোর ব্রতাঁবলম্বী' হইবার আমার সাঁধা নাই ।', 

“বন্ধো |! যেদিন আমি সফল কর্তৃক পরিত্যক্ত হই--যে দিন হইতে 
অ।মার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভাঁর ঈশ্বর কেবল আমারই উপর ন্যস্ত করি- 
লেন--যে দিন বাটী হইতে আমি চিরকালের জনা বিদুরিত হই--সেই 
দিন হইতেই আঁষার হৃদয়ে গত পাপের জন্য পরিতাঁপ হইতে থাকে এৰং 
সেই দিন হইতেই আমি ধর্মকে এক মাত্র সুহৃদ বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি । 
(আমাকে এখন হইতে রাঁমভট্ট বলিয়। ডেক) আমার সন্তানকে সাবধানে 
রক্ষা করিতেছি । পরছুঃথ মোচন) পরিত্যক্ত বাক্তিকে সাহাঁষা দান, রোগীর 
শুরা এই সমস্ত ভাহার জীবনের কার্ধ্য বণিয়! স্থির করিয়া দিয়াছি। আমরা 
এক্ষণে উভয়েই ঈশ্বরপ্রেমী ৮ 

“তামার সন্তানের বয়স অল্প -তাহাকে বড় বিশ্বীন কর না1” 

“তদ্বিষয়ে কোন ভয় নাই । একজন সম্ধর্মাবলম্বী ও সমব্রতভীকে তাহার 
রক্ষক স্বব্ধপ নিযুক্ত করিয়াছি। বল্লভাচার্য্যের সহিত আমার প্রায় এক বৎসর 
হুইল গুথম দেখ! হয় সে ব্যক্তি ধার্মিক ও বিশ্বাসী 1” 

“সে ব্যক্তি কে, লে তোমার তাহার উপর এ বিশ্বান্‌ ?৮ 
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“সে আমার সমবয়স্ক বলিলেও বলা যায় আমি তাঁহাকে পরিত্যপ্তর 
দেখিয়া! তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলান। সে একজন নুভন ধর্াবলগ্বী 
ছিল। তাহাকে শক্তিমন্ত্ে, দীক্ষিত করিয়াছি। এক্ষণে সে আমার সমক্রতা- 
বলম্বী হইয়াছে । দেবীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা, দেখিয়! আমি 
_ তাহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়! জানিয়াছি।” 

“তোমার তনয়। কি তাহাকে ভক্তি ও সন্মান করে ?” 

£সে জানে যে আমার যাহ। প্রিয় তাহ তাহারও প্রিয় এবং আমার যাহ! 
অপ্রিয় তাহ! তাহাঁরও অপ্রিয়। তুমি কি আমার কন্যাকে অবাধ্য দেখিতে 
পাইধে। আমার সঙ্গে গিয়। সমস্ত বিবয় একবার দেখে এন। চল, আমার 
বাড়ী চল। ছুই জনে বেস সমব্রতী হইয়া কাজ্‌ করিব |” 

«না হে-আমি স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইব। কোন্‌ স্থানে ব কোন 
বিষয়ে আবদ্ধ হইব ন11৮, | 

প্বন্ধো ! আমি তোমাকে থাকিতে অন্থরোধ করিতেছি ।” 

“না ভাই, আমি চললাম” প্রেস্ান) 

বন্ধু চলিয়া! গেলে পর ব্লামভট্ট ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
বাল্যবদ্ধুর সহিত বিচ্ছেদ হইল ভাবিয়। একবার তাহার মনে দুঃখ হইল। 
কিন্ত সে দুঃখ অধিকক্ষণ রহিল না। তিনি বলিলেন “যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধা 
সাধনে বিরত সে আর আমার বন্ধু নয়।” এই বলির! তিনি দেবীর মন্দিরে 
প্রবেশ কক্সিলেন । 

, পাঠক । রামভট্ট কিরূপ লোক তাহ! তুমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলে। 
তিনি জীবনের স্বার্থ বিসর্ভনে ব্রতী । বন্ধুর নিকট সরলভাবে যাহা তিনি 
বলিলেন 'পে তাহার বিনীত স্বভাবের পরিচয়। বাল্যকালে পিতৃগৃহ-পরি- 
ত্যাগ এবং তৎপরে আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপণ করিয়া কিছুতেই তিনি 
শাস্তি লাভ করিতে পারেন নাই ।. যৌবনে যে স্ত্রীলোকের তিনি পাণিগ্রহণ 
করেন সে স্ত্রীলোক তাহাকে প্রতারিত করে। যে তাহার প্র“িনী--বাহাকে 
তিনি স্বীয় প্রাণাধিকা ভাবিতেন--তৎকর্তৃক প্রতারিত হুইলেন দেখিয়া কিছু 


পঞ্চম অধ্যায় । ২৫ 


দিন তিনিশ্মনের ছুঃখে অবসন্ন হইলেন । কিন্তু সে দুঃখের পরিণাঁ ফল ভাল 
হইল। তিনি দুঃখ ও কষ্ট পায়! জানলাভ করিলেন। সাংসারিক সুখ 
তাহার মনে অপার বোঁধ হইল । বিষয়াদিতে তাহচুর বৈরাগা জন্মিল। পিত! 
পিতামহাঁদি পুর্বপুরুষগণ শক্তির উপাসক ছিলেন বলিয়! তিনিও দেবীর আরা- 
ধন! করিতে যত্ববান হইলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় । 





স্ব্ণলতা । 

জনাকীর্ণ নগর আঁর পর্লীগ্রাম এই উভয়ের দৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন । পর্দী- 
গ্রামে নগরের শিল্প সৌন্দর্য্য কিছুই নয়নকে আকর্ষণ করে না। সুরম্য 
অট্টালিকা, বিচিত্র দেব মন্দির, প্রস্তর খণ্ডারত পরিষ্কার পথ, বহুদেশীর জন- 
গণের সমাগম, এ সমস্তের কিছুই এখানে দেখা যায় না| এখানকার লোকের! 
যেন পৃথিবীর আদিম নিবামী। ছুই একটা ইষ্টকালয় ভিন্ন এখানে সকলই 
দোচালা, তেচালা, আটচালা ইত্যাদি থড়,য়া বাড়ী। এখানকার পথ সকল 
ন্থীর্ণ ও ধূলিময়। পলাশী এইরূপ পন্থীগ্রাম। গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে 
একটী সামান্য পুস্পোদ্যান মধ্যে রামভট্রের ইষ্টকাল্য়। তাহার গৃহের 
সন্নিকটে প্রিয়বাবুর বাগানবাটা। সেইটাই কেবল অক্টালিক! নামে খ্যাত 
হুইর্তে পারিত। বড়লোকের প্রাসদি সন্গিছিত খলিয়! রামভট্ট একবার 
নিজের গৃহাদি বিক্রয় করিতে সঙ্কণ্প করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রিয়তমা তনয়ার 
অনুরোধে তিনি সে উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হন। তনয়! স্বভাবের শোভা দর্শনে 
অন্ুরক্ত] ছিলেন এবং উদ্যান মধ্যে মনমত নান! প্রকার তরুলতা স্বহস্তে 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলয়! তিনি তাহার অনুরোধ রক্ষা করেন। 


২৬ পাঁষাঁণময়ী | 


রজনী হাঁদামাঁনা। চক্রমার বিমল সুধা! জগতে বর্ষিত হইত্বেছে-_রাম 
ভট্টরের পুষ্পোদ্যানের চতুর্দিক শশিকিরণে সমুজ্জল। নিকটস্থ প্রিয়বারুর 
বাগানবাটী ও পলাশীর ময়দান স্পষ্টরূপ দর্শন পথে পতিত হইতেছে। 
উক্ত উদ্যানে জনমানবের সমাগম নাই । এ সময়ে রামভটের গৃহের বাতায়ন 
শ্রদেশে একটা যুবন্তী বদিয়া যেন কিচিস্তা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
গৃহ হইতে বহিষ্ষ-তা হইর! রমণী উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইলেন । তাহার 
হুস্তে একটা বংশী লক্ষিত হইল। বাশীটী হস্তে করিয়। তিনি উদ্যান মধ্যে 
পদচারণা করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দিক অবলোকন করিয়া এক এক- 
বার বাঁশীটী বাঁজাঁইতে চেষ্টা করিলেন। পুনরায় এদিক ওদিক নিরীক্ষণ 
পূর্বক এক স্থানে উপবেশন করিয়া আস্তে আস্তে বংশীতে এই সঙ্গীতট 
আরম্ভ করিলেন,-- 


ইমন-_মধ্যমান। 


মা সঙ্গীত জননী! 
স্বর্গ ত্যজি অবনীতে অবতীর্ণ কেন শুনি? 
হৃদয় ছঃথ যন্ত্রণ!, স্মরিলে তোমায় থাকে না, 
দেহ এ দাসীরে শান্তি, মাতঃ বিরামদারিনী | 


গীতটী গাইতে গাইতে রমনী আকাঁশপানে তাঁকাইয়া রছিলেন। তাহার 
নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। চারিদিকে তিনি আর 
একবার নেত্রপাত করিলেন । “আমার হস্তার্জিত তরুগণেরই কি শোভা! 
নিশার অদ্য বেশভূষাঁই কি মনোহারিণী !” এই বলিতে বলিতে রমণী চিন্তায় 
নিমগ্লা হইলেন । 

এই রমণীই রাঁগভট্রের তনয়া। ইহাঁকেই তিনি কাব্য ও সঙ্গীত 
ইত্যাদির স্থখলাভ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । মাতৃহীন1, সঙ্গীহীনা, 
নির্ভনবাসিনী হইয়া সতত ইহণকে পিতার কঠিন আদেশ প্রতিপালন করিতে 
হইত। বদি পিতার অবাধ্য হইয়। ইনি বংশীর সঙ্গলাভ করিতে ন। পারি" 
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তেন তাহ! হইলে বিষগ্নভাবেই ইহার দিন যাইত । ইহার পিত। বৃথাই ইহ' কে 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন ষে, প্রণয়, স্বাধীনতা; আমোদ, কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, শ্বর্ণ, 
রৌপ্য প্রভৃতি পাধিব সমুদয় বিষয়ই অকিঞ্চিৎকর,ও অগার। আধ্যাত্মিক 
বিষয়ে মনোঘোগ কালে বৃথা! ইনি ভাবিষ্কাছিলেন যে, পিতৃ নিষিদ্ধ বিষরে 
কখনই আসক্তা হইবেন না। পুস্পোদ্যান ভাল বাসিতে বাধিতে ক্রমে 
ইনি সন্রীতপ্রিয়া হইয়াছিলেন। ন্বভাবতঃ সম্গীতান্ুরস্তা ছিলেন বলির! 
ইনি প্রিয়বাবুর নিকট গান শিখিতে যাইতেন। অতি শৈশবাবস্থায় ইহার 
মাতা ইহার কাছে বসিয়া গান গাইতেন । তখন'হুইতেই ইহার সঙ্গীতের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম জন্ম । নেই আসক্তিটা এইরূপ প্রবল! হইয়াছিল ষে, 
ইনি পিতাঁর নিষেধ বাক্য নত্বেও গোপনে প্রিয়বাঁবুর কাঁছে গিয় সঙ্গীত শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। প্রিয়বাবু ইহণীকে কি ভাবে দেখিতেন তাহ। ইনি একবারও 
তাবিতেন না| সাহার কাছে বংশী লাভ করিয়! ইনি কেবল কৃতজ্ঞতার ভাব 
দেখাইয়াছিলেন। সরল স্বভাবা এই রমণী বংশী সহ নির্জনে স্বীর 
ছুঃখ নিবারণ করিতেন। বংশীই ইহীর পিতা, মাতা সঙ্গী ও প্রণয়ী স্বরূপ 
ছিল এবং সেইটাকেই ইনি আনন্দ; স্বাধীনত। এবং জ্ঞানের আভরণ মনে 
করিন্তেন। বংশীটী হস্তগত হওয়া অবধি ইহার স্বাভাবিক নত্রতা, স্নেহ ও 
যৌবন নৌন্দরধ্য যেন বদ্ধিত হইতে লাগিল | বাশীকেই ইনি সম্বোধন 
করিতেন, চুম্বন করিতেন এবং তাহারই সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন । 

যৎকালে উদ্যানে বসিয়া ইনি চিন্তায় নিমগ্রা হন তখন ইনি একাকিনী 
ছিলেন 'না। এক জন কৃঞ্ণবর্ণ, বিকট দর্শনধারী, বিমর্যান্বিত বৃদ্ধ আস্তে 
আন্তে আসিয়া! ইহার পার্শে দণ্ডায়মান হইয়াছিল । এর ব্যক্তির সঙ্গেই প্রিয়- 
বাবুর সাক্ষাৎ হয় এবং উহশারই নাম বল্লভাচার্য | রমণীর নিকটে আসিয়! 
উনি বলিলেন «তোমার বাশীটা লুকাঁও-_রামতট্ট বারে উপস্থিত” । এই 
কথা শ্রবণমাত্র সরল! চমকিয় উঠিলেন এবং ক্ষণেক স্তস্ভের ন্যায় দণ্ায়মান। 
রহিলেন। পরে বন্ত্রমধ্যে বাশীটা লুকাইয়! দ্রতবেগে গৃহাভিমুখে গমন 
করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন দ্বার দেশে পিতা! 


২৮ পাষাণষয়ী। 


দণ্ডায়মান। আঁর বাশীটী বথা স্বানে রাখিয়া আপিতে. পারিলেন ন1। 
বলাম ভট্ট তনয়াকে দেখিয়া বিলেন-- 

ক্বর্ণলতা, তুমি উদ্যান মধ্যে অনেকক্ষণ থাকিতে আরম্ভ করিয়াছ। 
উদ্যানে এমন কি. চিত্তীকর্ষণের বস্তু আছে যে তুমি এত রাত্রি তথায় একা- 
কিনী বসিয়া থাঁক। তুমি কম্পিত হইতেছ কেন? তোমার মুখটা যে 
আজ মলিন দেখচি_-কাঁর॥কিণ কোন অন্ধ হয় নাই ত৭ এস, আমার 
কাছে এস, দেধি_- 

স্বর্ণলতা যেমন পিতার আদেশ রক্ষা করিবার জন্য তন্নিকটে যাইবেন 
অমনি লুক্কায়িত বংশীটী ভূমিতে পড়িয়া! গেল। রাম ভট্ট তদ্দর্শনে আশ্চর্যযা- 
ন্বিত হইয়! বংশীটা তুলিরা লইলেন এবং ক্ষণকাল মলিন বদনা! তনয়ার পানে 
একদৃষ্টে তাঁকাইর। সক্রোধে বলিলেন “এইরূপ লম্পটউপ্রিয় পদার্থ আমার 
গৃহে-আমার তনয়ার কাছে!” ক্রমে তীহাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। ক্রোধে 
কম্পিত কলেবর হইয়! তিনি বাঁশীটী ভূমিতে নিক্ষেপ করতঃ চূর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। সাধের সামগ্রী ভগ্ন হইল দেখিয়া শ্বর্ণলতা মনে করিলেন থে 
তাহার সর্ধস্থখের আকরটী নষ্ট হইল। কিন্ত সেরূপ মনের ভাব অধিকক্ষণ 
স্থায়ী হইল না। বংশী অপেক্ষা প্রিরতর পদার্থ কর্তৃক শীঘ্বই পরিতাক্ত 
হইতে হইল, এই ভাবিরা রমণী চক্ষের জলে গাত্রবসন ভিজাইয়া ফেলি- 
. লেন। কাঁদ্িলে আর কি ফললাঁভ হইবে? রাম ভট্টের হৃদয় এক্ষণে ক্রোধের 
বশতাপন--সগম্ভীরস্বরে তিনি কেবল এই কথাগুলি বলিলেন; “যাও,তোমার 
ঘরে যাও। কাল্‌ ইহার গুপ্ত কারণ জানিতে অন্থসন্ধীন করিব।” সআজ্ঞ। 
করিবামাত্র স্বর্ণলতা তত্প্রতিপালনে যত্ববভী হইলেন । ভগ্ন বীশীটী লইবাঁর 
মানসে একবার যেন তিনি পিতার অনুমতি পাইবার জন্য তাহারুপানে 
নেত্রপাত. করিলেন। কিন্ত সে দৃষ্টি মুহূর্তকালের মধ্যে অন্যদিকে নিক্ষিপ্ত 
হইল। অবিলম্বে তিনি আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। 

| সবর্ণলতা দ্বীয় ঘরে প্রবেশ করিলে পর রাম ভট্রের নিকট আ'র এক ব্যক্তি 

আসির। দণ্ডায়মান হইল | ইণি বল্লতাচার্ধ্য। রাম ভট্ট ইহাকে দেখিবামাত্র 
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ভগ্নবংশী পানে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক বলিলেন? “বল্পভ।চার্বয, আমি তনয় 
কর্তৃক আজ প্রতারিত হইয়াছি।” তচ্ছ,বনে আগন্তক কোন উত্তর করি- 
গ্লেন না। রামভট্ট পুনরায় বলিলেন “সাংসারিক কার্যে বিব্রত 
হইয়া আমি ধন্্ কার্ধোর হানি করিতে পাৰিন্‌ না) অদ্য রাত্রিতে আমার 
মন্দিরের কার্ধয সম্পাদন করিতে হইবে। কাল আমি তনয়াকে এগমন্ত 
ব্যাপারের গৃঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করিব। আচার্ধা, ইহাতে তোমার যে কোন 
দোষ আছে তাহা আমি মনে ভাবিতেছি না। তোমার প্রতি আমার টু 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধী আছে।” বল্রভাচার্ষ্য কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু এবারও 
কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ততং্পরে রামভট্র মৃছ্স্বরে কি বলিতে 
লাগিলেন! তিনি আপন অদৃষ্টের প্রতি ভৎদনা পূর্বক বলিলেন 
“আজ তনয় সহ মন্দিরে উপাসনা! করিব ভাঁখিয়াছিলাম--তা সে মননের 
প্রতিফল কি এই হইল? কি আশ্চর্য্য! তনয় আমার পাঁপোদ্দীপক বাশীটা 
কোথা পাইল? উঃ! আমার নে ঘে কিছু মাত্র শাস্তি নাই। কি করে 
দেবীর অর্চন। করিব? কৃপাময়ি! তুমি আমার মনচাঞ্চলা দূর কর। 
তোমার পবিত্র কার্য যেন আজ আমি সুন্দররূপে নির্বাহ করিতে; 
সক্ষম হই। (বল্লভাচার্য্যের প্রতি) দেখ আচার্ষা, আজ আর আমি বিলম্ব 
করিব ন|--আমি মন্দিরে চলিলাম। তুমি সতর্ক থাকিয়া আমার কন্যার প্রতি 
দৃষ্টি রাখিবে। আ্বামি আদিবার সময় যেন একজনকে আমার উদ্যানে প্রবেশ 
করিতে দেখিযাছিলাম। তা সে বিষয়ে আমার ভ্রম হইতে পারে । যাইহউক, 
তুমি দেখ যেন কোন বিপদ ঘটে না” এই বলিয়া রাঁম ভ্ট রঞ্ধনীর নিয়- 
মিত কার্ধ্য প্রতিপালন জন্য গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন । 

ছ্িনি চলিয়া গেলেন। বল্ভাচার্ধ্য গৃহের দ্বারে আসিবাঁর সময় দেখি- 
লেন, স্বর্ণলতা একটা দীপ হস্তে করিয়া ভগ্ন বংশীটা কুড়াইয়। চুম্বন করিতে 
করিতে আবার নিজ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি অস্তরালে থাকিয়! 
মৃদৃম্বরে কেবল এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন “তুমিও বাশীটী পাইবে আর 
আমারও কাঁধ. সিদ্ধ হইবে।” | 
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বল্লভাচাধ্য। 

পাঠক। যদ্দি বল্লভাচাঁধ্যের বিশেষ পরিচয় জানিতে অভিলাষ হইয়া 
থাকে তবে পলাশী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে। নূতন 
স্থান ও নূতন লোক দেখিতে কাহার ন1 ইচ্ছা! হয়? মনুষ্য মাত্রেই নুতন 
বিষয়ে অনুরাগী । অতএব এস, একবার নূতন স্থান দেখিয়া আমি। এস, 
একব।র শাস্তিপুরে গমন করি। 

শাস্তিপুর একটা প্রসিদ্ধ নগর। ইহার দক্ষিণে ভাীরথী বহুকাল হইতে 
প্রবাহিত হইয়া নগরের শোভা বদ্ধন এবং জলদানে নগরবাসীগণের জীবন 
রক্ষা করিতেছে । পুর্বে তটিনীর কলম্বর অনায়াসেই নগরবাঁপীর! গৃহে 
বসিয়া শ্রবণ করিতে পাইত। এক্ষণে কল্পোলিনী কিছু দুরবন্তিনী হও- 
যাতে তাহার সে স্বখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । নগরে ধনী, দীন উভয়- 
বিধ লোকেরই বাস। এখানকার তাহী ও ন্বর্ণকারের শিল্পনৈপুণ্যে 
বিখ্যাত। প্রবাদ আছে যে এখানকার স্ত্রীলোকের! রূপবতী ও রমিকা। 
কিন্ত সে সমন্ত বিষয় বর্ণন কর! আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এখানে অদ্বৈত 
গোস্বামীর নিবাস বলিয়া আমরা এক্ষণে ইহার বিষয় উল্লেখ করিতেছি | 
৯৬৭৩ খুং অন্দ। একব্যক্তি একটী বালক সঙ্গে করিয়া অদ্বৈত গোস্বা- 
মীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বালকটীকে রাখিয়। তিনি বাটার 
বাহিরে আসিলেন এবং অবিলম্বে নগর পরিত্যাগ করিয়! গেলেন। বালক- 
টার নাম বিনোদলাল রায় । তিনি অদ্বৈতৈর একজন আত্মীয়ের পৌত্র ছিঙ্েন। 
তাহার পিতা মুরশিদাবাদ সহরে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বার! জীবন যাত্রা! নির্বাহ 
করিতেন। বাল্যকাল হইতে এ ব্যক্তির মনে যশলালস| বলবত্তী হয়। 
কি প্রকারে আপন জ্ঞাতিবর্গের নিকট একজন সন্ত্রান্ত লোক বলিয়৷ পরি- 
গ্রণিত হইবেন এই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। নিজের যত্পে তিনি 
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ইষ্টসিদ্ধ করিতে পাঁরেন নাই । দিন দিন তাহার ব্যবপায়ের অবনতি হইতে 
লাগিল। কিরূপে বংশগৌরবৰ স্থাপন করিবেন তদ্বিষয়ে সর্ধদাই তিনি 
চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। শ্বয়ং উদ্দেশ্য সাধন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি পুত্র 
দ্বার মনোরথ সিদ্ধ করিতে মানস করিলেন । 

এ সময়ে চৈতন্যের নূতন ধর্ম বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইয়া- 
ছিল। আপন আত্মীয় অদ্বৈতকে নূতন ধর্মমপন্প্রদায়ের মধ্যে যশও প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে দেখিয়া], তিনি বেিনোদকে উক্ত ধর্ম অন্প্রদায় ভুক্ত করিবার 
মাঁনদে অদ্বৈতৈর গৃহে রাখিয়া গেলেন। বিনোদ যাহাতে অদ্বৈতৈর মত 
প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারেন এইই তাহার উদ্দেশ্য । 

অদ্বৈতৈর আলয়ে বিনোদ সমাদৃত হইলেন। যদিও অদ্বৈত স্বয়ং তখন 
জীবিত ছিলেন ন1 তবুও তদ্বংশীয় গোস্বামীগণের কাছে তিনি স্সেহ পাইতে 
লাগিলেন। তথায় বিনোদকে বৈষ্ণবের! প্রভু সন্তান বলিয়! সম্বোধন করিত । 
বৈষ্ণব ধর্মের মত ও প্রণালী স্বন্ধে ক্রমে ক্রমে তাঁহার উত্তম জ্ঞান জন্মিল। 
তিনি বৈষ্ণবধন্দ্ে দীক্ষিত হইয়। স্বীর নাম পরিবর্তন পুর্ব্বক বল্লভাঁচা্ধ্য 
নাম ধারণ করিলেন। র | | 

বল্লভাচাধ্য প্রতি দিবন প্রাতঃকালে সহস্তে পুষ্প চয়ন করিতেন । ভাগীরথী 
নীরে অবগাহন পূর্বক মধ্যাহ্ন কাল পর্যান্ত পূজায় নিধুক্ত থাকিতেন। মাঁলা- 
জপ ও সংকীর্তনা্দি তাহার দৈনিক কার্ধ্য নিদ্দিষ্ট ছিল। সর্বাঙ্গে “কৃষ্ণ রাধা, 
কৃষ্ণ রাধা” এই নামশ্রেণী এঁকিয়ে বেঁকিয়ে লেখ!ঃ হাতে হরিনামের 
ঝুলি, কঠীতরা মালা, নাকে বরফি সন্দেশারুতি একটা তিলোৌক, এই সমস্ত 
আভরণে ভূষিত হইয়া তিনি যেন বৈষ্ণবচুড়ামণি হইয়া বেড়াইতেন। কিন্তু 
মনে গগনে তাহার একটা অহ্থখের কারণ ছিল। অদ্বৈতের নীচ জাতীয় অশিক্ষিত 
শিষ্যগণের সন্থে তিনি মিশিতে ইচ্ছা করিতেন না। ঠিনি ভাঁবিতেন থে 
অপরুষ্ট জাতি মধ্যে খ্যাতি লাভ কর! কঠিন নহে। কিন্তু তাহাতে সুখ 
কি? যাহারা বিদ্যা শিক্ষা করে নাই তাহারাও যেমন আর পশুরাও তেমন। 
অতএব শিক্ষিত ভদ্র সমাজ মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক । 


৩২ পাষাণময়ী। 


কিছু দিন শাস্তিপুরে বাস করিয়া বন্নভাচার্ধ্য বিরক্ত হইলেন । অদ্বৈতের 
পরিবার বা তাহার শিষ্যসম্ব আর তাহার ভাল লাগিল ন|। অগ্ৈতার্দি 
ব্যক্তিগণ অজ্ঞ সমাজের পুরী ও তন্মধ্যে অবতার বলিয়া! গণ্য হইয়াছিলেন । 
কিন্ত তিনি ভদ্র সমাজে সেইরূপ প্রতিপত্তি সংস্কাপন করিবার মাঁনস 
করিলেন। মনে কোন বিষয়ের ইচ্ছা হইলে লোকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য 
শুবোগ অন্বেষণ করে। শান্তিপুরে অদ্বৈতের দল বল থাকিতে যে তিনি তথায় 
নাম সংস্থাপন করিবেন এরূপ সম্ভাবন। ন। থাকায়, বল্পভাচার্যা এ নগর 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! গেলেন । 

শান্তপুর ত্যাগ করিয়া বল্পভাচার্্য গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোকদিগের নিকট 
চৈতন্য কলিত মত প্রচার করিতে লাগিলেন । কিন্ততিনি তাহাদের কাছে 
আদুত না হইরা বরং দ্বণিত হইয়া পড়িলেন। একে চৈতন্যের ধর্ধ নুন 
তাহ'তে আবার তদ্বন্ম্ের মতগুলি শান্ত্র বিকদ্ধ। ভদ্রলোকের! তাহাকে বিধর্মী 
ব্লিরা অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন । পলথিবীতে নৃতন মৃত শীঘ্ব সংস্থাপন 
করিতে কেহই পারেন নাই। বল্লভাচার্য্ের আশা পুর্ণ হইল না । অবশেষে 
তিনি অদ্বৈতাদি ব্যক্তিগণের ন্যায় অগ্নে নীচ লোককে শিষ্য করিতে সঙ্কল্ন 
কবরিলেন। প্রাধানা লাভ করাই তাহার জীবনের উদ্দেশা ছিল। ভদ্রনমাজ 
মধ্যে সে উদ্দেশ্য নংসাধিত না হওয়াতে তিনি ভদ্রসমাজ পরিত্যাগ করিলেন । 

এ গ্রাম ও গ্রাম পর্যাটন করিতে করিতে তিনি পরিশেষে জলঙ্গী ন্দী 
তীরস্থ একটী অপ্রসিদ্ধ স্থানে উপনীত হইলেন। বেনে, কৈবস্ত, ধোপা 
ডোম ইত্যাদি লোকেরা তথায় বাস করি'ত। সামান্য সামান্য ব্যবসায় তাহা- 
দের জীবনোপায় ছিল। গ্রামবাসীর! শুভন্কর পঙ্িতের হিসাব শিখিয়া 
এক রকম নিরাপদে ব্যবসীয় চালাইত। গ্রামে এক ঘরও ব্রাঙ্গণ ছির্ল ন|। 
বল্লভাচার্য্য তথায় থাঁকিবাঁর ইচ্ছা! করাতে সকলেই আনন্দিত হইল। তিনি 
দিন দিন তাহাদের কাছে আদরণীয় হওয়াতে নুতন ধর্ম প্রচার ও সংস্থাপনে 
কৃতকার্য হইলেন। সেখানে তিনি ধন ও যশলাভের আশাকে পরিতৃপ্ত 
করিলেন। গ্রামবাসীর! অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে একটা মন্দির নির্াখ 


ধন্ঠ অধ্যায়। ৩৩ 


করিক্লা দিয়াছিল। কিন্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই তথায় সংকীর্তন করতে 
ধাইত। আহাক্প জন্য বল্পভাচার্ধ্যকে কিছুই তাবিতে হইত ন1। দ্বৃত, দুগ্ধ) 
চাল্‌, ভাল, ঘাহ! ইচ্ছ!' করিতেন তাহাই গ্রামবাসীর! তাহার দ্বারে উপস্থিত 
করিত। কিন্ত চিরদিন কখন সমান ভাবে ঘায়গন।। সুথছুংখ সংসারে 
পর্যায়ক্রমে ভ্রদণ করিয়া থাকে। বল্লভাচার্ষের সুখ-প্রদীপ অকন্যাৎ, 
নির্বাণ হইল 

এ গ্রামটী একজন দুরন্ত জমিদারের হস্তগত হুইল। প্র ব্যক্তি 
শক্ত ত্রান্ণ ছিলেন। চৈতন্যের ধন্দকে তিনি দ্বপ। করিতেন। আপন 
জনিদারীর মধ্যে একজন বিধন্ধ্ট আপিয়। স্বীয় মত স্থাপন কর্য়ািছে 
শুনিয়। তিনি কোপাদ্ছিত হইলেন । তাহার আদেশে বল্লভাচার্ধ্যের মন্দিরটী 
প্যান্ত ভগ্ন হইল। অপমানিত ও অত্যাচার গ্রস্ত হইয়া তিনি মনের দুঃখে 
উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু যান কোথায় ? শাস্তিপুর যাইতে তাহার 
আর ইচ্ছা হইল না। তিনি আপন অদৃষ্টকে ভর্খসন| করিতে করিতে যে 
স্বনে তাহার পিত! বাণিজ্য করিতেন ছ্রেই স্থানাভিমুখে যাত্র! করিলেন । 

১৭৪২ খৃঃ অব্দ--বল্পভাচার্ধ্য মুরশিদাবাদাভিমুখে ধাত্র। করিয়া উন্মত্তের 
ন্যায় এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । মুরশিদাবাদ গির! যে 
কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন1। যাহ! হউক, যাইতে 
যাইতে তিনি এক দিন পলাশী গ্রামে উপস্থিত হন। তথার ছুই দিন এক 
গৃহস্থের বাটীতে অতিথি স্বব্ধপ অবস্থান করিয়া তিনি শুনিলেন বে; পলাশীতে 
একজন ধর্মব্রতাধলব্ধী বাস করেন। তচ্ছবণে উৎসাহিত হইয়া পরে ভিনি 
উত্ত ব্যক্তির আশ্রয়লাভে কৃতকার্য হন। 

পাঠক ! থে ধর্ম্মাবলম্বীর আশ্রয়লাভে বল্লভাচাধ্য কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন 
তিনি কে তাহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ ; ভ্তিনিই রাম | তাহারই 
নিকট গিয়া বল্পভচার্য্য দীক্ষিত হইগ়াছিলেন। মনে মনে চৈতন্য ধন্ধপ্রেষী, 
কিন্তু বাহিরে রামভট্র প্রচারিত ধর্মে শ্বীর বিশ্বাস জানাইতেন। কপট ব্যক্তিকে 
চেন! মন্ষ্যের অসাধ্য । রামভট্র তাহাকে চিনিতে ন! পারিয়া আপনার 
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৩৪ পাষাঁণমর়ী | 


শর্বনাঁশ করিয়াছিলেন । বাহিরের ভক্কি দেখিয়। তীহাঁর বল্পভাচার্যোের ' প্রাতি 
প্রগাট বিশ্বান জন্মে। সেই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে এরূপ পরিমাণে বুদ্ধি 
হইয়াছিল যে, তিনি সেই ব্যক্তির হন্তে আপন কন্যার রক্ষণাঁবেক্ষণের ভার 
প্রদান করেন। বল্পভাচার্ষ' যেরূপে স্বীয় কর্তব্য কর্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন 
তাহা এখানে আর বলিবার আবশ্যক নাই। 


সপ্তম অধ্যায়। 





মুরশিদাবাদ-_নবাব-শিবির | 


মুরশিদীবাঁদ ভাগীরথীতীরবস্তী। এই স্থানে নদী দক্ষিণ বাহিনী হইয়া 
প্রকৃতির শোভা বর্ধন করিতেছে। নদীর পূর্বতীরে নবাবের অট্টালিকা! 
সমুদায় শিল্প সৌন্দর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে । নর্দীর উপরেই নবাবের 
ইমাম বাড়ী। এ অন্টালিকার চূড়া সকল স্বর্ণ কলদ মণ্ডিত। মুসলযানদ্দিগের 
পর্ববোপলক্ষে প্র গৃহে মহা ননারোহ হইয়া থাকে। ১৭৪৩ খই অবো এ 
স্কানে লৌকের বসতি ছিল। উক্ত বাটার দক্ষিণে নবাবের সহশ্রদ্ধারি 
অউ্লালিক। নদী তীরে স্থশোভিত রহিয়াছে । বর্গীদিগের আক্রমণ সময়ে উহার 
সন্নিকটে নবাব আলীবদ্রার শিবির সংস্থাপিত ছিল। এক দিন আলীবর্দ 
অমাত্যবর্গ বেষ্টিত হইয়া তন্মধ্যে উপবেশন করিয়া আছেন) এমন সময়ে 
একব্যক্তি একখানি সুন্দর বজ্র! হইতে উঠিয়া গঙ্গাতীর হইতে সেই শিবি- 
রের দ্রিকে গমন করিলেন। শিবিরদ্বারে উপনীত হইয়া তিনি ছেলাম 
করিতে করিতে নবাবের সন্মুখীন হইলেন। আলীবদ্দী তীহাঁকে দেখিয় 
বলিলেন ৮. 


ঈপ্তম অধ্যায়। ৩৮৫ 


আনুন, খা সাহেব আমন । আমি আপনার আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছি- 
লাম। কলিকাতায় ইংরালের। কি খাত খনন করিতেছে, আপনি তাহ! দেখিতে 
গিয়াছিলেন _ এদিকে যে আবার এক বিপদ উপস্থিত । আমি শুনিতেছি বর্গীর? 
এবারেও এখানে আসিবে । একেবারে ছুই জাতিত্র সহিত সংগ্রাম কর! সহজ 
হইবে না ।  ইংরাজেরা তথায় দুর্গই করুক আর যাঁহাই করুক, সে বিষয়ে 
সম্প্রতি আপনার মনোযোগ দিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে এবার যাহাতে 
বর্গীর উপদ্রব না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করুন ॥” 

“আপনি জনরবে শুনিয়াছেন থে এবৎসরও তাহারা আসিবে । আমি 
আপনাকে সঠিক সম্বাদ দিতেছি ষে তাহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে । 
গার দুইচারি দিনের মধ্যে বোধ হয় তাহারা রাঁজধ।নীতে উপস্থিত হইবে ।১ 

“বলেন কি? এবার ভাকাইতেরা আসিয়াছে? আপনার কথ! শুনে বোধ 
হইতেছে ষে আপনি উহাদ্িগকে নিকটেই দেখিয়াছেন ।” 

“তা দেখিয়াছি বণিলেও বলা যায়। "সামি আসিবার সময় কাটোয়াতে 
নৌকা লাগাইয়াছিলাম। তথায় হুজুরের একজন প্রতিপালিত ওমর! সদত 
খাঁর পত্বীকে বিপন্ন দেখিয়া আমি তীহাকে সঙ্গে লইয়া আপিয়াছি। তাহার 
স্বামী পুত্রগণকে মহারাসটরীয়ের! বিনাশ করিয়াছে ।” 

“(যেন চমকিয়া) কি বলেন ? তবে কাটোয়ায় আপিয়াছে! (ক্ষণ পরে) নিষ্ট,- 
বরের! নিরপরাধী বালকদেরও নংহার করিয়াছে । সদত খার পত্ৰী কোথায় ?% 

“তিনি কাফের বর্গীর সু ছেদন ন! দেখিলে আর বাঁটা আসিবেন না. 
আমার সঙ্গে তনৌক। হইতে উঠিলেন ন। আমি তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছি। 
তিনি বলিয়াছিলেন যে “যে দিন এই হস্ত ছারা কাঁফের বর্গাশোনিহে ধরাতলকে 
প্লাবিত করিতে পারিব সে দিন এ শোকদগ্ধ হৃদয়ের বেদনা'র হাঁস হইবে ।” 

£চাই-এরপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সন্ত হইলাম-_মুসলমান রমণীদের 
কাছে এইরূপ কথ! শুনিতে চাই। যেদিন সকল মুসলমান রমণী এইরূপ 
প্রতিজ্ঞ! করিতে পারিবে,সে দিন হইতে আর আমাদের শতক্রভন্ন থাকিবে না। 
উঠ, ছেলেগুলিকে বিনষ্ট করিয়াছে । এই কি বীরের ধন্ম? আচ্ছা_ 


৬৬ পাষাণময়ী? 


£'যেরূপে শিশুদিগকে বধ করিয়াছে তাহা যদি মনোযোগপুর্বক শুনেন, 
তাহ! হইলে ছুঃখ ও ক্রোধের আর ইয়ত্তা থাকে ন11” 

“যাহ! হইয়] গিয়াছে তাহ। এক্ষণে আর শুনিবার অবকাশ নাই । গতবৎসর 
বর্গীরা কাটোয়। হইতে মুর্শিদাবাদ আনিবার সময় পলাশীতে ছাউনি করিয়া- 
ছিল। এবারও বোধ হয় তথায় একট! অঙ্ড! করিবে । যেখানে কাটোয়ায় 
আসিয়াছে দেখানে মুরশিদাবাদ আসিবার আর বিলম্ব নাই-তবে সম্মুখস্থ 
গ্রাম সকল লুট করিয়া আসিতে যাহ] দেরি। আপনি অবিলম্বে পলাশী যাত্র! 
করুন । আমি এদিকে সতর্ক থাকিলাম । খ। সাহেব! আপনার উপর আমার 
সমস্তই নির্ভর । আপনি না থাকিলে আমার আফগান বংশগৌরব রক্ষা কর! 
কঠিন হইত 1” 

« (গর্বিত ভাবে) ত। আমি আপনার অধীনস্থ আফগান নৈন্যগণের যত 
দিন অধ্যক্ষ থাকিব--যতদিন এ দেহে আফগান শোপিত এ্রবাহিত হইবে--. 
ততদিন রণদক্ষত! প্রদর্শনে আমি নিরস্ত থার্িব না|” 

প্থ। সাহেব ! ছুর্দমনীয় মহারাষ্ট্রীয়দের এবার কোন কৌশলে পরাস্ত 
করিতে হইবে । উহাদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়! 
যদি অর্থ প্রলেভন দেখাইতে পারেন; যদি আমার শিবিরে তাহাকে লইয়] 
আসিতে পারেন তবে-- 

“আমি ভীরুতার কার্যে সম্মত নহি। আপনার এরপ প্রস্তাবে আমি 
মত্ত দিই না। আমার দ্বার! এপ কার্য কোন প্রকারেই সম্পাদিত 
হইবে ন11” 

_ প্বন্ধে! ! আমি তাহা হইলে আপনাকে বেহারের স্বেদারী পদ প্রদান 
ক্ষরিব। আমি নিশ্চয় এই অন্বীকার প্রতিপালন করিব। তাহ! হইলে আর 
উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবেন1।” | 

“ ত| যদি বেহারের হুবেদারী পদে আমাকে নিযুক্ত করেন তবে-__” 

“আমি বলিতেছি যে আপনার এই বন্ধুতার কার্ধা আমার চিরকাল মনে 
খাকিবে। আপানাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিব। বন্ধো!! আপনি গমন 


সপ্তম অধ্যায়। ৩৭ 


করুন,_যাহাতে, উদ্দেশ্য সফল হয় তথ্বিষক্ে মনোযোগী হউন । (একখানি 
লেফাফ। লইয়। ) আপনার পরিচ্ছদ মধ্যে এই থানি রাখুন |” 

উচ্চপদ্দ পাইবার আশায় মান্তাফা খা নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
তিনি নবাব প্রদত্ত লেফাফা খানি স্বীয় পরিচ্ছদ স্তধ্যে রাৰিয়। আলীবদ্দার 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার নৌক। ঘাটে লাগান ছিল। তথায়, 
পান্নববি তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নবাবের নিকট 
বিদায় হইয়া নৌকায় প্রত্যাগমন করিলে পর পান্নবিবি মস্তাফাকে বলিলেন, 
«নবাবের সঙ্গে কি কথোপকথন হইল ?” 

« নবাব আমাকে পলাশী যাইতে আদেশ করিয়াছেন। যহারাষ্ট্রীয়ের! 
বোধ হয় তথায় শীঘ্রই উপস্থিত হইবে । তোমার বিপদের কথা শুনিয়] 
নবাব ছুঃখিত হইলেন। কিন্ত বিশেষ কোন ব্যক্তির ছঃখে অভিভূত থাকি- 
বার আর সময় নাই। বর্গার৷ আনিয়াছে শুনিয়া তিনি ধা 
হইলেন এবং উহাঁদের উপদ্রব, নিবারণের জন্য আমাকে পলাশী যাইতে 
বলিলেন । তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর। আমি তোমার নিকট যাহ] অঙ্গী- 
কার করিয়াছি তাহ! অবশ্যই প্রতিপালন করিব ।” 

“আমি আপনার সঙ্গে যাইব আমার এই কথাটী আপনাঁকে রাখত্তে 
হবে।” 

“তুমি একবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছ। আবার আমার সঙ্গে 
গিয়। বিপদে পড়িবে ।” 

“আমার আর বিপদ কি? আমার স্বামী পুত্র যখন বিনষ্ট হইয়াছে, তখন 
আর নিষ্ধের জীবনের উপর যত্র কি? আপনি আমার জন্য কোন বিপদকেই 
বিপদ মনে কর্বেন না। এক্ষণে ইষ্ট পিদ্ধি--১ 

"তবে আমার সঙ্গে চল--( মাঁজিকে ) নৌকা! খুলিয়া পলাশী চল । শীত্ত 
তথায় উপস্থিত হুইন্তে হইবে ।% 

মাজি আদেশষত নৌক! খুলিতে যাইবে সেই সময় আবার তিনি বলি- 
লেন “দাড়া, আর একটু দেরি কর। আমি উপরে যাইব। শীত্রই ফিরিয়া 


৩৮ পাষাণময়ী! | 


আসিতেছি।” মাজি তদহুপারে আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইল । সাস্তাফা 
পুনরাস নগর মধ্যে গমন করিলেন এবং শীঘ্রই চারিজনন সৈনিক সমভিব্যাহারে 
নৌকায় প্রত্যাগমন করিলেন। সকলে নৌকাপ্জোহণ করিলে পর মাজি নৌকা 
খুলিয়া দিল। মাস্তাফ! ললপথে পলাশী যাত্রা করিলেন । 


অষ্টম অধ্যায় 


শয়ন ঘর। 


প্রিকবাধুর উদ্যানস্থিত অট্রালিকার দ্বার অবরুদ্ধ । বাতির আমোদ 
প্রমোদ সব শেষ হইয়! গিরাছে। পূর্বদিকে অরুণোদয় হইবার উপকরণ 
হইতেছে । উধার মলিনালোকে দ্িউমগুল ক্রমে ভ্রমে আলোকিত হই- 
তেছে। প্রভাত সমীরণ মুদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে । এমন সময়ে 
প্রিয়বাবুর ভৃত্য “নব উঠিয়া! চোক মুছিতে মুছিতে প্রতূর নিদ্রাভক্গ করিতে 
গেল। নবা একঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল নর্ভকীগণ নিদ্রা যাইতেছে । পরে 
 সেঘ্‌র পরিত্যাগ করিয়া আর একঘরে গির! দেখে, বারুর পারিষদেরা নেশায় 
অচেতন রহিয়াছে! কোন ঘরে টেবিলের উপর ্বর্ণ রৌপ্যের বাসনে খাদ্য 
জ্রব্যাদদির অবশিষ্ট ভাগ পড়িরা রহিয়াছে । এইরূপ এঘর ওঘর যাইতে 
যাইতে অবশেষে সে প্রভুর শন্নন ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় বাবু 
পর্য্যস্কোঁপরি নিদ্রিত ছিলেন। তথা হইতে পাশ্বে রঘরে গিয়া একটী নিত্রিত 
বালককে উঠাইয়া সঙ্গীত করিতে বলিল। বালক বাদা যন্ত্র লইয়া বিভা 
ও ললিত রাঁগিণীতে ছুইটা হুমিষ্ট গান গাইতে গাইতে প্রিয়বাবুর নিদ্রাভঙ্গ 
ফরিল। বাবু শধ্যায় বসিয। একবার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন । 


শ্ষটম অধ্যায়। ৩৯ 
নব! তদ্বর্শনে গ্ঁভূর সম্মুথে আসিয়া বপিল “হুজুর, আমার প্রতি ঘুম ভাঙ্গা-. 
ইবার টি ছিল। ভোর হইয়াছে ।” বাবু তাহার কথা শুনিলেন কিন্ত 
তখনও নেশায় অবসন্ন- এক পেয়ালা জল আনাইয়। মুখপ্রক্ষালন পূর্বক 
পুনরায় শয়ন করিলেন | তাহ! দেখিয়। নব! গ্রায়ককে আপনার কাছে 
ডাকিক্া! বলিল “তোমার গানে বাবু যে জেগেও জাগিলেন না। আজ যে 
কোথা যাইবার কথ! ছিল”। প্রিয়বাবুর কর্ণে কোথা যাইবার কথা ছিল এই 
কথাগুলি আঘাত করিল। তিনি নবাকে বলিলেন প্বুম ভাঙ্গিয়ে তাল করে- 
ছিস্‌। শীত্ব মানের আয়োজন কর্গে। বল্পভাচাধ্য বোধ হয় আমার অপেক্ষা 
করিয়া প্রত্যাগমন করিল 1” ক্ষণপরে বাবু ক্সান ঘরে প্রবেশ করিলেন । 
পাঠক, এই সময়ে রাঁমভট্রের উদ্যানদ্বারে কি হইতেছে, চল, দেখিয়া 
আঁসি। সেখানে বড় লোকের আমোদ প্রমোদ কিছু নাই। কোন অর্থের 
আড়গ্বর নাই। প্রভুর কার্য্ে কোন ভৃত্য নিযুক্ত নাই। কেবল বল্লভাচার্ধা 
তথায় একাকী দণ্ডায়মান আছেন্-ইহাই তুমি দেখিতে পাইবে। দীড়িয়ে 
আছেন কেন? তিনি কি রামভট্রের কোন কার্ধ্য সম্পন্ন করিবাঁর জন্য নিযুক্ত 
আছেন ? না, তিনি প্রিক্নবাবুরআগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং যনে মনে 
এই কথাগুলি লইয়া আন্দোলন করিতেছেন “আমার অভিসন্ধি কি সিদ্ধ হই- 
বেনা ?----প্রিয়বাবু কি আসিবেন না ?--এত বিলম্ব হচ্চে কেন ?” এইরূপ 
ভাঁবিতেছেন, এমন সময প্রিক্নবাবু অশ্বারোহণে তৎসমীপে আগিয়া উপস্থিত 
হইলেন। | 
প্রিয়বাবুর এখন মদের নেশ| নাই । স্নান করিয়া তাহার শরীর অনেক 
শীতল হইয়াছিল। তিনি অশ্বীধিরোহণ পুর্ধ্বক বল্লভাঁচার্ধাকে কি বলিতে 
যাইবেন অমনি প্রভুর ন্যায় বল্পভীচার্ধ্য বলিলেন, “কোন কথা কহিও না 
যদি কার্ধ্য সিদ্ধির ইচ্ছ! থাকে তবে আঁমার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ নিঃশবে এস।” 
তীহার ভীষণ ন্বর শুনিয়া বাবু ভীত হইলেন এবং অগত্যা কোন বাক্য ব্যয় 
না| করিস্ব। তাহার পশ্চাঁদগমন করিতে লাঁগিলেন। প্রত্যুষ সময় | রামভট্রের 
গ্রহের সন্মথ দ্বার উদ্যাটিত ন৷ হওয়ায়, বল্পভাচার্দ্য বাবুকে একটী ও দ্বার 
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দিয়া বে খরে তিনি থাকিতেন তথায় লইয়া! গেলেন। ঘরের গ্রীত্যন্তরে 
একটা আলোক মিট. মিট করিয়া জলিতেছিল। দেওয়াল গুলিতে কয়লা 
দ্বার! দেবমুত্তি আ1ক1। ঘরটার পরিসর অতি অপ্প । তথাক্ প্রবেশ করিয়! 
বাবুর যেন শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। আবার যেন তাহার মন্তকে 
নেশার আবেশ হইল | তিনি বল্নভাচার্যাকে ঘরের বাহিরে আসিতে বলি- 
লেন। কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বল্লভাচার্ষয তাহার প্রতি 
কর্কশতৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বাঁবুর প্রাণ যেন শুখাইয়া গেল। তিনি 
ভাবিলেন, ছরাত্মা বুঝি তাহার প্রাণ বধ করিবার উপায় চিত্ত করিতেছে । 
ক্ষণপরে বল্লভাচার্ধা বাবুকে সন্কোধন পূর্বক বলিলেন “আমি শাক্তের গৃহে 
দাসত্ব স্বীকার করিয়য়াছি। তাহার উপাসন1 কার্যে যোগ দিয়! আ- 
পনাকে কলঙ্কিত করিয়াছি । কেন ?- কেবল তোমার জন্য - আমার কর্তব্য 
সাধনের সময় উপস্থিত। তোমার কর্তব্য সাধনের সময় এখনও আ- 
ইসে নাই। আমি সামান্য অবস্থায় থাকিয়া তোমাকে এইরূপ সন্ভো- 
ধন করিতেছি বলিয়া কি তুমি আশ্র্য্যান্বিত হইতেছ ? আমার নাম ধামাদি 
তোমাকে বলিতে চাই না--তবে তুমি এই পর্যন্ত জেন, যে এ দেওয়ালে 
আকা মুর্তি এককালে স্মামীর উপাস্য দেবত। ছিলেন । এক সময়ে উ হারই 
'অভিপ্রেত সত্যধর্্ট প্রচারে আমি ব্রতী ছিলাম। শান্ত কর্তক আমার এ 
দেখের মন্দিরটী ভগ্ন হইয়াছে । আমি কি উহ! পুনঃস্থাপনের চেষ্ট|! করিব ন1। 

“অবশ্য--অবিলম্বে 1% 

“শাক্তদিগকে অপনানিত ও তাহাদের দেবদেবীর মুর্তি ভগ্ন করিয়া চৈতন্য 
মূর্তি স্থাপন করিবার জন্য আমি এত কষ্ট করিতেছি। আমাকে বৃদ্ধ ও 
দাসত্ব শৃঙ্ঘলে বদ্ধ দেখিতেছ। আমার স্ত্রী পুত্রবা সম্পত্তি লাভের ,আশা! 
নাই। নূতন ধর্ম সংস্থাপন -চৈতন্যের একটী ভাল মন্দির এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা 
কর1_-এবং শাক্তদিগকে অপমান করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তোমার 
সাহাষ্য পাইলে অনেক উপকার লাভ করিব। আমোদ প্রমোদে তুমি যেন 
আমার কথাগুলি ভুল না। 
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«কখনই না” 
ডি শরয়বাঝু যর্টিব বন ভাঁচার্য্যের কথায় তাহার মনের মত উত্তর দিতে না পারিতেন, 
তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ হানির সম্তাবন্তা ছিল। কিন্তু উহার 
উত্তরে সন্ত হঈয়া ছুরাত্মা তাহার হস্ত ধারণপুর্ববক স্বর্ণলতার শয়ন ঘরে লইরা, 
গেলেন । গ্বরটাতে সামান্য সামান্য দ্রব্য সাজান ছিল। পর্যযস্কে পরি. স্বর্ণ 
লতা নিদ্রিতাঁ-কাছে একটা প্রদীপ অল্প অল্প জলিতেছিল। প্রিন্ববাবু 
বল্পভাচাধ্য চলর! গেলেন দেখিয়া! একবার ঘরের চারিদিক অবলোকন 
করিলপেন। পরে নিদ্রিতা রমণীর সমীপে গিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র- 
বসন সমুদায় শিথিল, কেশ আলুলায়িত, এবং হস্তে ভগ্ঘবংশীটী করবদ্ধ 
রহিম্বাছে। বঞ্গঃস্থলের বস্ত্র সরিয়া যাওয়াতে তথাকার যৌবন সৌন্দর্য্য 
বাবুর নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি আলিঙ্গনপুর্্বক নিদ্রিতা রমণীর 
মুখদেশ বারংবার চুগ্ন করিতে লাগিলেন। রমণীর নিত্রাভঙ্গ হইল। 
চম্কিরা না উঠয়া, স্বর্ণনতা চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক প্রিপনবাবুকে চিনিতে 
পারিলেন। ভয়ে তীহার অঙ্গ কীপিতে লাগিল। সরল স্বভাব বশতঃ.তিনি 
প্রিযবাবুর উদ্দেশ্য বুঝিতে ন! পারিয়া। ভাবিলেন মৃত্যু নন্গিকট | বংশী লইর়। 
অবধি আর তিনি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই বলিয়া বুঝি বাবুর কোপাগ্নি 
প্রজলিত হইয়াছে ] ভ্ুতা» অবসন্ন উপায়হীনা স্বর্ণলতা ভুজঙের * শীকার সদৃশ 
নির্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া'কেবন প্ীধাবুর পানে খু ষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। 

তাহাকে মলিনা দৌঁথিয়া প্রিক্বাবু মৃদুষয়ে ত্বলিেন' *£প্রিপশিষ্য, বঙ্গ- 
রমণীগণের শিরোমণি | তে মার ভয় নাইী।' আধ তোমার প্রণগাকাজ্জী-- 
তোমাকে বক্ষে লইয়। আমার প্রা্া্দে হু 'সঞ্ুল করিয়াছি । তথার 
আমোদ, প্র প্রমোদ, প্রণর, সঙ্গীতাদি সমস্তই*তু ভোগ করিতে পাইবে। 
প্রি (। তোমাকে মৌন। দেখিয়! আমার অন্তরে রর সঞ্চার হইছেছে |» 
রমণী বাক্য ব্যয় না করিয়া বাবুর দিক হইতে নয়ন, ফিরাইয়া ঘরের দ্বার- 
দেশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এ সময্নেদ্বারদেশে যেনরঁক শব্দ হইল। 
অমনি উভয়ে ভয়ে শিহরিয়! উঠিলেনএ 
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পাঠক! উদঘাটিত দ্বারে এখন কে দণ্ডায়মান হইলেন ?--গৃহস্বামী__ 
তগ্গর্শনে প্রিয়বাবু স্বীয় পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একখানি অস্ত্র বাহির করিয়! 
আগন্তক পানে ধাবিত চুইতে যান, এমন সময়ে স্বর্ণলত| তাহার বস টামিয়। 
গতিরোধ করিলেন। রামভট্র কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইয়! ছুঃখিত ও বিনীত 
ভাবে প্রিষবাবুকে কহিলেন “তোমার অস্ত্র পরিত্যাগ কর--আমার একটা 
অনুরোধ রক্ষা কর--একটী ভিক্ষা দেও |” পরে প্রিয়বাবুকে অভিলধষত 
নিষ্ঠুর উদ্যম হইতে ক্ষান্ত দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন “আমার এই 
ভিক্ষা যে তুমি তোমার কুলটাকে স্বগৃহে লইয়! যাও। আমার এ গুহ 
সঙ্গীত বা আমোদের জনা প্রস্তত হয় নাই। এ গরিবের নির্জন কুটার 
তোমাদের জঘন্য কার্ধ্য সাধনের স্থান নয়। তুমি উহাকে লইয়া বাও-- 
উহার মাতাঁও বারনারী ছিল।” 

হর্ণলত] সজলনয়নে কেবল এই কথা গুলি বলিলেন “পিতঃ, পিতঃ, 
তৃমিকি আমাকে বিশ্বৃত হইলে ? | 

"আমি তোমাকে জানি না । তুমি এ ব্যক্তির প্রাসাদে গমন কর। তুমি 
উহার হৃদয়বাসিনী হইয়! স্থখভোগ করিতে যাও । আমার এগুহে আর তুমি 
থাকিতে পাইবে না। তুমি উহার রক্ষিতা কুলটা। আর তুমি আমার 
তনর। নও। আমি তোমাকে বলিতেছি, এখান হইতে প্রস্থান কর ঃ 
. বামভট্রের আরক্ত নয়নু ও ভ্রতগ্গি দরশর ক্রিয়া শ্রনহারা শ্বর্ণলতা এক- 
বার পিতার কাছে, আব বার" প্রিয়বাবুর* কাছে, ফাইতে ও আদিতে লাগি- 
লেন। একদিকে শক্র দ্বাহাঁর ঈর্ধনাশ করিতে ব্রতী--অপর দিকে পিতা! 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে কৃত সঙ্থল্প। স্বর্ণলতা উপায়ান্তর না দেখিরা কি 
করিলেন? তিনি গৃহের অভ্ন্তর পানে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বাটা 
হইতে বহিষ্কৃত হইলেন । 

এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে প্রিরবাবু যেন হতজ্ঞাঁন হইলেন। সকলই 
তাহার বোধগর্্য হইল। রমণীকে পিতঃ বলির! সম্বোধন করিতে দেখিলেন-- 
রামভট্ট বিশেষ রাগের পরিচয় .দিলেননা-_রমনী তাহার নিকট কোন ক্ষম! 
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প্রার্থন। করিলেন না-_রামভট্ট তনয়াকে লইয়! যাইতে কহিলেন--এই সমস্ত 
বিষয় তাহার বুদ্ধির অগম্য হইয়! পড়িল। সমস্ত ঘটনাী যেন তাহার 
নিকট একটা প্রহেলিক! স্বরূপ বোধ হইল । রমুশী পলায়ন করিলে পর 
প্রির়বাবু রামভট্ট পানে তাকাইয়! দণ্ডায়মান থাকিলেন | যদিও তিনি 
লংম্পট্য দোষে দুষিত ছিলেন তথাপি সদাসৎ জ্ঞান তাহার অন্তর হইতে এক' 
কালে বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছেন, ইত্যবসরে 
একজন তৃতীয় ব্যক্তি তথাফ আনিয়! উপস্থিত হইল। ই্রব্যক্তি রামভট্ের 
বাটা আসার বিষয় প্রথমে জানিতে পারেন নাই। 'পরে কথার শব্ষে টের 
পাইর। তিনি ভাবিলেন যে গৃহস্বামী এইবার তাহার ছুষ্টাভিসন্ধি জানিতে 
পারিয়াছেন। *আর ভয় করিবার সময় নাই। এখন যেখানে বিপদ 
ঘটিয়াছে সেখানে নির্ভয় হইতে হইবে" বলিয়া তিনি স্বর্ণলতার ঘরে গমন 
করিলেন। যাইবার সময় একজনকে পলায়ন পর দেখিরাছিলেন কিন্তু 
তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই । তাহাকে দেখিয়] প্রিয়- 
বাবুর সাহদ হইল। তিনি ভাবিলেন যে, আগন্তকের উপর অবশ্যই তাহার 
গ্ষমতা জন্মিয়াছে। অবশ্যই সে এক্ষণে তাঁহার অধীন। মনে মনে এই 
স্থির করিয়া তিনি আগন্তককে ভত্সনাপূর্ব্বক সক্রোধে বলিলেন “অবিশ্বাসী 
নাস্তিক। ন্বর্ণত! কোথায়? আমার বোধ হচ্চে স্বর্ণলতা তোর আশ্রয়ে 
আছে।” আগন্তক তাহার কথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না! তর্দ- 
শনে তিনি আরও ক্রোধান্বিত হইলেন। আগন্তকের শ্রীবা ধারণপুর্ববক 
পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন “এখনও বল, কোথায় সে স্বর্ণলতা £ 
যদি তাহার দেখা ন! পাই তাহা হইলে তোর উপর ক্রোধানল সম্থরণ করিব! 
এই ফ্ষি তোর অঙ্গীকার প্রতিপালন? তুই কি ভাব্চিস্‌ আমি তোর 
নৃতন ধর্ম সংস্থাপন জন্য সাহায্য করিব? স্বর্ণলতার বিপদ ঘটিলে তোর 
ধর্ম ও তোকে যমালয়ে পাঠাইব । রে নিষ্ঠর ভৃত্য, শীঘ্র বল্‌; সবর্ণলত্তা কো" 
থায়? এই কি তোর সতর্কতার পরিচয় ?” 

অত্যাচার গ্রস্ত রামভ্র প্রিয়বাবুর এই সমস্ত কথা শুনিয়া! শুডের ন্যায় 
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দণ্ডায়মানপুর্বক আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন «একি ? এন_-উ কি 
ভয়ানক প্রতারণ। ?” ্‌ 

“আমাকে ক্ষমা করুন” বলিয় শিবাবু নিস্তব্ধ হইলেন । এতক্ষণ আগ- 
স্বক কোন কথা কন নাই। এক্ষণে আর নিকুত্তর না থাকিগ্া বাবুকে 
'সন্বোধনপুক্ধক বলিলেন “আমার যাহ! কর্তব্য তাহা আমি প্রতিপালন 
করিয়াছি । তুমি কেন ্বর্ণলতাকে পলাইতে, দিলে ?--কেন তুমি তাহার 
গতিরোধ করিলে না? গৃহস্বামীকে কেন তুমি বিনাশ করিলে না ? তুমি 
ধনী ও বড়লোক । উহার শিরশ্ছেদন করিলে তোমার কি হইত 1” 

“দুর হও, বিশ্বাণঘাতক ! আমি স্বর্ণশতার অনুসন্ধান জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিব” বৃলিয়া প্রিযবাবু রামভট্টের গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। 

প্রিরবাবু প্রস্থান করিলে পর আগন্তক. £এ কিশের শব্দ বলিয়। ঘরের 
বাতায়ন প্রদেশে উপবেশন করিগেন। রামভট্র বাথিত হৃদয়ে যেখানে 
দখভাইক্ব। ছিলেন, সেখ হইতে আর বডিজেন না (১নি স্বগ্চন কেবল, 
এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন । “নির্দোষী_দোষ থাকিলেই কি আমার 
বাটী হইতে দূর হও বল! উচিত হইয়াছে? কোথায় পাপের গন্য পরিতাপ 
করিতে উপদেশ দিব_-কোঁথাঁয় তাহার প্রতি দয়া দেখাইব_তা না করিয়] 
আগি তাহাকে অন্যায় আদেশ করিলাম । ধিক আমার জীবনে ! হায় কেন 
আমি সেই সরল স্বভাবার উপর সন্দেহ করিলাম? আমার দোষেই বুঝি 
নির্দোষী প্রিয়তনয়াফে হারাইলাম। আমার বাদ্ধকোর ভূষণ কি একবারে 
গেল? আমার মৃত্া সন্িকট। এক্ষণে কে আমার জন্য আর শুশ্রাষা 
করিতে যত্ববতী হইবে? হে দেবি! আমাকে কি একাই জীবন কাটাইতে 
হইল। জগদন্থে ! আমি কি করে এ যন্ত্রণা সহ্য করিব। আমি সেই নির্দোষী 
তনয়ংকে কুলটা বলিয়াছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিন্ত কি?” এই 
বলিতে বলিতে সাহার মুখ মলিন হইয়া! গেল। তৎপরে আগন্ভককে বসিয়া 
থাকিতে দেখিয়া, তাহার নিকট গমনপুর্বক বলিলেন “আচার্ষা 1” আমি 
তোমাকে. আশ্রয় দিয়াছি--শিক্ষা দিয়াছি-তোমার জন্য কত যত্র, করি- 
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যাছি। তোমার গপ্তাভিসদ্ধি জানিতে কখনই আমি ইচ্ছা করি নাই--কখ- 
নই তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই। সে সমস্তের প্রতিফল কি এই হইঈল-_- 
আমার তনয়ার সর্বনাশ সাধন 1-_-তোমার কাঁধ্যসিদ্ধি হইরাছে। আ- 
মাকে এখান হইতে দূৰ করিতে তুমি সম্্থ হইয়াছ। উঃ, কি ভয়ঙ্কর 
প্রবঞ্চনা--কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা । বল্নভাচার্য ! তোমাকে নমস্কার"! 
এক্ষণে আমার তনয়াকে আনির1 দাও। তুনি যে প্রকার লোক হও না কেন 
মনে কর তুমি এক দিন নিরাশ্রয় ছিলে । দেখ, আঙ্গ আমি সেইরূপ হইরাছি 
আমি চির ছুঃখী হইলাম। আমার বল বুদ্ধি সব গিয়াছে । দয়াকরির 
আমার তনগ্বাকে আনিয়া দেও । হায় আর আমার কেউ নাই। তোমার এক্ষণ- 
কার মত ও বিশ্বাস শুনিলাম। আচার্য, আচার্ধ্য তুমি সর্বশক্তিমান-- 
আমার তনয়াকে এখন আনিয়া দেও?” এই বলির বল্পভাচার্য্যের পদতলে 
পতিত হইলেন । বল্লভাঁচার্যা তাহাকে উঠাইরা বলিলেন “একবার বাহি- 
রের ব্যাপার দর্শন কর।” ্‌ 

এ সময়ে বেল! দ্বিপ্রহর। প্রথর রবিকিরণে চারিদিক সমুজ্জল। পলা- 
শীর ময়দান স্থিত সনুদায়ই স্পষ্টরূপে দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল । ময় 
দানে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। কোলাহল ও রণবাদাধবনিতে 
চারিদিক পূর্ণ হইল। ভঙ্কর বিদ্রোহানল যেন একবারে প্রজলিত হইয়া 
উঠিপ। রামভট্ট সমস্তই দেখিলেন। কিপ্তু তাহার মুখ হইতে কেবল এই 
কথ! গুলি বাহির হইতে লাগিল “কৈ আমার ন্র্ণলত। কোথার ? কৈ আমার 
প্রিয় তনয়। কৈ ?” | 

«তোমারই তনয়া--তা,আমার কি? এ ভয়ঙ্কর সুময়)এ সময়ে কি কাহারও 
বিপদ লক্ষিত হয়? বৃদ্ধ রামভট্রু, একবার তাকাইয়া দেখ। এতুরীর ধ্বনি 
শোন। চৈতন্যদেব শাক্তদিগের দেব দেবীকে ধ্বংশ করিতে লোক পাঠাইয়া- 
ছেন। তোমার এই অধর্ম্ের নগর শীঘ্রই ছারখার হইবে। বোধকরি বর্গীর 
হ্যাঙ্গাম উপস্থিত। এই বলিতে বলিতে তিনি রামভষ্টের গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্ক 
প্রস্থান করিলেন। 
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কা পপ 


বগা । 


জনরব মিথ্যা! নয়। বল্পভাচার্ধা বাঁমভটের গৃহ হইতে যাহ। দেখিয়াছিলেন 
তাহা মিথ্যা] নয়। সত্যই মহারাস্্রীয়ের পলাশীর ময়দানে সমবেত--দত্যই 
“বর্গীর উপদ্রব" সন্িকট। ময়দানের চারিদিকে যেন পঙ্গপাল আপনির! পড়িল। 

ময়দানের স্থানে স্থানে মহারাষ্টীয় সৈন্যগণের শিবির সংস্থাপিত হইতে 
লাগিল। অশ্বারোহীদিগের অশ্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি বাহক উষ্ট সকল যথা- 
স্থানে আবদ্ধ করা গেল। কোথাও বুদ্ধ সৈনিকগণ দুইচারিজন যুবক সৈনিক- 
দিগৃকে বলিতে লাগিল “নবাবের রাজধানী সন্িকট। আর নর দশ ক্রোশ 
গমন করিলেই তথায় উপস্থিত হইব।” যুবকের! তচ্ছ,বণে সাতিশর উপ্নাসিত 
হইতে লাগিল। কোন সৈনিক “কালই কাছের গ্রাম সকল লুঠ করিব 
বলিয়। আপনার অপি সর্ালনে রত হইল। সৈন্যদলের কোলাহল 
ও বাদাধ্বনিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রিরবাবুর বাগানবাঁটার কিছু 
দুরে সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের শিবির সন্িবেমিত হইল। সন্ধ্যা সমাগত - 
পূর্বগগনে আস্তে আস্তে রজনীকান্ত আপনার প্রশাস্ত মূর্তি প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। স্ুমন্দ দক্ষিণ সমীরণ দিনের উত্তাপ হরণ করিতে লাগিল । 
ভাঙ্কর পণ্ডিত সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করির1 নিজ শিবির-্বারে বসিয়া অধীনস্থ 
একজন রণপাকদর্শী দেনাপতিকে বলিলেন ১-- 

«আর নয় দ্রশ ক্রোশ গেলেই নবাবের খাজধানী আক্রমণ করা যাইবে। 
এবার প্রচুর অর্থ মঃগ্রহ ন। করিক্ণা আর দেশে প্রন্যাাগমন করিব না। লুঠ 
করা আমাদের মত, উদ্দেশ্য, নবাকের সঙ্গে যুদ্ধ করা খমাদের তত আবশ্যক 
নয় |”? 
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“যে কোন প্রকারে হউক বঙ্গের অর্থদ্বারা এবার আমাদের রাঁজকোষ 
পূর্ণ করিতে হুইবে ॥ যুদ্ধে নবাবকে বলহীন ও পরাস্ত করিলেও সমান 
ফল লাভ করিবার সম্ভাবন! |” পরাস্ত হইলে অগৃত্যাই প্রচুর অর্থ প্রদান 
করিয়। আমাদের পঙ্ষে সন্ধি করিবে। আমাদের বাহুবলের পরিচয় দেওর! 
একবার সর্বতোভাবে আবশ্যক |” 

“তা আবার বলচ? আমরাত যুদ্ধ করিতে প্রস্ততই আছি। একজন 
মহারাষ্ীয় যোদ্ধা, ছুই জন মুসলমান সৈনিকের বল ধারণ করে। তাতে আবার 
আমাদের নৈনা সংখাও অল্প নয়। বাহুবলের যে পরিচয় দিতে হইবে সে 
ব্ষনে কি আর সন্দেহ আছে । গতবার বালীরাও সাহায্য না করিলেই নবাব 
আমাদের বলগবীর্য্যের পরিচয় বিলক্ণ টের পাইতেন। তবে আমি কেবল 
বলিয়াছিলাম ষে, যুদ্ধ না৷ করিরা! ঘদি কাধ্য সিদ্ধি হয় ত তাহাতে হানি কি ?” 

“হানি কিছুই নাই । বে নবাবের বাহুবল একবার পরীক্ষা করিবার 
জন্য আমি ও কথা বলছিলাম ।' তা আপনার যাহ! মত হইবে, তদনুবারেই 
আমরা কার্ধ্য করিব ।” 

“বাহুবল ভারি! একদল আফগান সৈন্য আছে বলে এখনও নবাঁব টিকে 
আছেন | উহাদের অধাক্ষ মাস্তাফ। খা রখশ-কৌশল বিষয়ে বেশ নিপুণ । 
তা একা মাস্তাফা থাকিয়া কি করিবেন? এবার নে বাহুবল আর থাক্বে না। 
পরশুরাম যেমন ক্ৃত্রীয়গণের নিকট নিজ বাছবলের পরিচয় দ্রিরাছিলেন; 
এবার ভাস্কর শন্মীও নবাবের আফগান সেনাগণের নিকট সেইরূপ ক্ষমতা 
শুদর্শন করিবেন 1” 

আপনাকে সে কষ্ট পাইতে হবে কেন? এ অধীনকে তদ্বিষয়ে নিষুক্ক 
করিঠ্লই ত পে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিরা). 
কাল কি মুরশিপাবাদ যাত্রা করিবেন ?” 

£ন1--সন্প্রতি এখানে থাকিয়| মুরপিদাঁবাদের নিকটবর্তী গ্রাম ও নগর 
সকল লুঠ কর! ঘাউক। তাহাহইলেই নবাব উৎ্পীড়িত হইয়া! তগ্নিবারণ 
চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন এবং অবশ্যই তিনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে 


৪৮ পাষাণময়ী। 


প্রবৃত্ত হইবেন । যদি এখানে বুদ্ধ হয় তাহাহইলে আমাদের সৈনাদল .ছই- 
ভাগে বিভক্ত.করিতে হইবে। একদল উহাদের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইবে; 
_ অপ্র দল মুরশিদাঁবাদ গমন করিয়া নবাবের রাজধানী ছারখার করিবে ।” 

“এ সকল চমত্কার বটে। তবে আমাদের ছাউনি সম্প্রতি এখানেই 
থাকিল ?” 0. 

“হ্যা । কিন্তু তুমি কাল প্রত্যুষে একদল শশ্বারোহী সেন। সমভিব্যাহারে 
দাউদ্রপুরাভিমুখে গমন করিবে। উক্ত স্বান ও তন্নিকটস্থ গ্রাম সকল লুণ্ঠন 
করিয়! এখানে প্রত্যাগত হইবে” 

“তবে এক্ষণে বিপাখ লইলাম” বলির নমস্কারপূর্বক সেনাপতি চলিয়। 
গেলেন। 

ভাস্কর পণ্ডিত তৎপরে প্রকৃতির শোভাবলোকনে ত্রতী হইলেন। বঙ্গের 

নির্শল আকাশে চন্্রালোক পূর্ণ দেখিয়া কাহার ন মন মুগ্ধ হর! কি আকাশ, 
কি ভূতল, সমুদায় এক্ষণে সু্িগ্ধ জ্যোতঙ্না লোকে আলোকিত । কক পক্ষের 
'মলিন বদন পরিধান! ত্রিবামা, আজ শুক্র পক্ষের শুভ্র বসনে স্বশোভিহা। কুমু- 
দিনী আজ প্রকু হদয়া_-তামপী নিশিভূষণ থদ্যোৎসব আজ অ্রিয়মান । তপন 
তাপে তাপিত তরুলভা নব এক্ষণে শীতগ চন্ত্রমা] লাভে পুনজীব্তঃ | পলা- 
শীর ময়দান আজ মহারাস্ত্রীর পৈনাদিগের সুখের বিশ্রাম স্থান হ ইয়াছে। ভাস্কর 
পণ্ডিত চক্দরমার পারিপাট্য দেখিতে দেখিতে আনন্দরসে নিমগ্ন হঈলেন । তিনি 
আকাশপানে অনিমেষ নেত্রে তাকাইয়! আছেন: এমন সময় অকম্মাৎ যেন 
কোন স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে আসিয়। আঘাত করিল। ভিনি 
ইতন্ততঃ নিরীক্ষণ করির। দেখিলেন, তাহার শিবিরের নিকট একটা রমনী 
দণ্ডায়মান! রহিরাছে। ভাস্কর পণ্ডিত তাহার কাছে গিয় জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তুমি কে ?” তাহাতে কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় নেই প্রশ্ন করিলেন। 
দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাদিত হইয়! “অ'য। আমি-_আমি-:"এই বলিতে বলিতে রমণী 
জ্ঞান ও চৈহনাহীনা হইয়া! পড়িলেন। তাহাকে হতজ্ঞানা; অবসন্না ও আশ্রয় 
 বিহীনা দেখিরা, ভাস্করের অন্তরে দয়ার দঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন নিরা 


নবম অধ্যায় । ৪৯ 


শ্রয়ের আশ্রয় কেবল পরমেশ্বর । সেই আশ্ররদাতাই বুঝি রমণীর রক্ষার 
জন্য তাহার নিকট প্রেরণ করিয্লাছেন। তাহার বোধ হইল যে, বগাঁর 
হাঙ্গাম উপস্থিত দেখিয়া বুঝি পলাশীর লেকের! তি]ছাকে পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিয়াছে । এই সমস্ত মনে ভাবিয়া তিনি তাহাকে নিজ শিবির 
মধ্যে লইয়। গেলেন । ক্ষণকাল শুশ্রধা করিতে করিতে রয্ণী টৈতন্যলাভ 
করিলেন এবং ভাঙ্করপণ্ডিত পানে নেএরপাত করিঘ। কাপিতে কাপিতে বলিতে 
লাগিলেন “আমি ব্রাহ্মণতনর1। পিতা কতৃকি পরিত্যক্তা । আমার আর কেহ 
নাই । এক্ষণে আমি আশ্রয্মহীন।। আপনি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন ৮ 

“যখন তুমি আমার হস্তে পডিরাছ তখন তোমার কোন ভর নাই। 
এখানে নিষ্ঠ,র মুসলমান বা ঠিংআক পশু কাহারও আিথার সাধ্য নাই | আমি 
তোমাকে রক্ষা করিব তুমি কিঞিত সুস্থ হও” 

“আহা আপনি কি দয়াবান 1 যদিও আপনি একজন বগাঁ, যদিও আপ- 
নারা বাঞ্গালীর ঘর বটী সব লুঠ করিয়া থাকেন_-তথাপি আপনার মুখ 
দেখিয়া এবং কথ] শুনিয়া আনার সাহস হইতেছে ।” 

“(হাসা করিতে ২) বগীকে তুমি এত ভয় কর--তাঃ তোমার ভয় নাই। 
তোমার ত কিছু লুঠ করিবার দ্রব্য নাই। বগারা অর্থপ্রির বটে, শিল্তু তাহাতে 
তোমার তয় কি? তবে কি তোমার জীবনের জনা ভয় হইতেছে? আমি 
বর্গাদিগের সেনাপতি ॥ বীরের যে ধন্মন তাহাই আমার ধর্ম, বীরের কখনও 
বলহীন ব্যক্তির প্রাণনাশ করেন না । তাহারা নিদ্দোষী লোকের হানি করেন 
না। যাহারা তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদিগকে রক্ষা কর বীরের 
ধর্ম বলিরা, তাহার তদ্ধন্মে ব্রতী হন! তুমি বাঙ্গালীর কন্যা বীর ধর্ম কি 
তাহ বাধ হয় জানন।। সে যাহ হউক তোমার নে বিষে কোন ভঙ্ব 
করিবার আৰশ্যক নাই।"; 

আমি মেয়ে মানুষ ।॥ বীর ধম্ম কি তাহ 'ভালবূপ জাঁনিনা। বটে, ভা, 
যাহ! হউক, খঅ(পনার দয়া দেখিয়া বর্গীদিগকে দয়ালু বলিয়া বোধ হইতেছে । 
তা আমি ব্রাঙ্গণ কন্তা-_ত্রাঙ্গণ কন্টা_(অজ্ঞান)। | 
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রমণীর মুখে জল দিয়া চেতন করিয়! ভাস্কর কহিলেন "তুমি এখনও ভয় 
করিতেছ ? কিছু ভয়নাই। আমিও ব্রাক্গণ। এই আমার কপাল পানে 
তাকাইয়! দেখ মামি ব্রিপুণ্ডক ধারা। স্ত্রীহত্যা বা ব্রাহ্মণ হতা। করা হিন্দু 
বিরুদ্ধ । তোমার জীবনাশস্কা কিছুঘাত্র নাই । আমার নাম ভাস্কর পণ্ডিত |» 

“আপনার নাম ও জাতি শুনে এবং আপনার ত্রিপুণ্ুক দেখে আমার 
সাহস জন্মিল। আপনি একে তেজস্বী বীর তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ /। আমি 
শুনিয়াছি ব্রাহ্মণ বীর পরশুরাম, ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ কালীন তাহাদের পত্বী- 
দিগকে রক্ষা করিয়াছিপেন। আপনি তেদ্স্থী, দয়াবান এবং অজ্ত্রধারা 
ত্রাহ্ষণ আর 'আ'মি ব্রাহ্মণ কন্যা । বিপদে পড়িয়া আপনার জআশ্রয্স গ্রহণ 
করিয়াছি । আমাকে আপনি না রক্ষা করিলে আমার আর উপায় নাই । 
আমি গঙ্গাজলে ঝাপ দিবার জনা বাইতেছিলাম তা হইল না। আমি 
কেমন করে এক্ষণে মরিব ? মুড দে আমার পক্ষে ভরানক বোধ হইল ।” 

“তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে আশ্রয় দির়াছি। আমি 
প্রাণপণে তোমাকে রক্ষা করিতে যত্র করিব 1” 

“আর আমি ভয় করিনা । মরিলেই বা আমার কি ক্ষতি আছে? তবে 
ষে কারণে আমার মরিতে ভন হইল আমি তাহা আপনাকে বল্ছ। আমি 
নির্জন বারিনী ছিলাম। আকাশ, হরুলত! এই সকল আমার সঙ্গীছিল। 
আকাশ দেখিতাম, পুন্প সৌরভ আদ্াণ করিহান এবং পক্ষীর গান শুনিতাম। 
সঙ্গীতে আমার আসন্তি ছিল। পিতা আমাকে সম্্ীত শুনিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন । সঙ্গীতের জ্রষ্টা ঈশ্বর- কিন্ত পিত1 রাগ করিয়। আমার বংশী 
কেন ভাঙ্গিয়া দিলেন? সুখী হইতে পিতা আমাকে বারণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু আনি সঙ্গীত প্রিয়া ছিলাম । আমি বন্ধুবাকা শুনি নাই--জে সুখে 
নিরতই বঞ্চিত ছিলাম। আপনি এখন আমার মৃত্যতয়ের কারণ শুনিলেন। 
ঈশ্বরের পৃথিবীর স্থুখ ভোগ করিতে আমার ইচ্ছা আছে। স্থখ ভোগ 


করিব--ঈশ্বরকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিব) ভার পর মরিব”। (বলিতে বলিতে 
মুচ্চিত 1) 


নবম অধ্যায়। ৫১ 


"(মুখে পুনর্বার জল দিয্না রমণীকে চেতন করিয়]) তুমি দিনে কিছু খাগু- 
নাই বোধ হইতেছে । তোমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিতেছি। (খাদ্য দিয়া ) এই 
গুলি অগ্রে আহার কর, পরে আমার সঙ্গে কথ! ক হি31৮ 

“€(ভোজনান্তে) আপনি যেরূপ দয়ালু তাহার ধার শুধিতে আমি কখনই 
পারিব না। আমি আপনার দানী হইব। আপনাকে ভালবাসিব, ভক্তি 
করিব এবং আপনার অ্বীন! হইয়! থাকিব । আমার নাম স্বর্ণতা । লভার 
ন্যায় আপনার পাদপদ্য জড়িয়৷ পড়িয়া] থাকিব 


4৫ 


তুমি এক্ষণে নিত্র! যাও দিনের কষ্টে তোমার শরীর ক্লান্ত হইয়াছে। 


নিদ্রা গেলে অনেক সুস্ত হইবে ।” 

“নিদ্রা যাইবার পুর্বে আমি আরও কিছু বলিতে চাই । আঁমাঁর বলিবার 
আরও কথা আছে। আমি অপরিচিতা নারী হইয়। আপনার নিকট এসেছি 
দেখিয়া আপনি আশ্চর্যযান্বিত হইবেন না। একে আমি নির্জন বাসিনী 
তাতে আবার সে কারাবাস হুইতেও দৃ্ীক্কৃতা। কি জন্য যে আমি দূরীকৃতা 
তাহা এক্ষণে আমি আপনাকে বলিব না। আমি অনেক কষ্ট পাইয়া আপ- 
নার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনিই আমার এক মাত্র বন্ধু। আপ- 
নার কাছে আমার আর একটী ভিক্ষা-সেটা এই যে, কাল ষ্রি আপনার 
সৈন্যগণ পলাশী লুঠ করে তবে যেন আমার পিতার কোন হানি না হর। 
তিনি আপনার শিবির হইতে কিছু দূরে উদ্যানস্থিত একটা সামান্য গৃহে 
বাস করেন |” 

«তোমার সে জনা কোন ভয় নাই । আমার সৈন্যাগণ কাল অন্য নগর 
লুন করিতে যাইবে। পলাশী অতি সামান্য গ্রাম । আমরা ও গ্রামে এবার 
যাইব+না। (শব্যা দেখাইয়া) তুমি & শব্যায় গিয়া শয়ন কর।” 

“তবে যাই” (প্রস্থান) । 

পাঠক, ভাসঙ্করের শিবিরে ষে রমণী শয়ন করিলেন তাহাকে এক্ষণে 
তুমি চিনিয়াছ। পিতার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তিনি একটী গর্ত 
মধ্যে লুকাইয়! ছিলেন। সমস্ত দিন কীদিতে কাদিতে অতিবাহিত হইয়াছে। 


৫২ পাষাণময়ী। 


সন্ধ্যার পর “পিতা আমাকে ত্যাগ করিলেন-বংশীর সঙ্গহীনা হইলাম ঈশ্বরদত্ত 
কোন স্ুখই আমি ভোগ করিতে পাইলাম না_কখনও যে করিব তাহারও 
আশ। নাই। আমার আর কে আছে? কোথা যাই? আমি কি মরিব? 
নিজে মরা অপমৃত্যু বগীদের ছাউনি মধ্য দিয়া যাইব। উহারা যদি পলাশী 
কাল লুগন করে তবে আমার পিতার কি হইবে? যাই উহাদের ছাউনি 
দিয়া যাউ, হয় উহাদের হাতে মরিব না হয় গঙ্গা গর্ভে প্রাণ সমপণ করিব” 
এই বলিতে বলিতে পাগপিনীপ্রায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ভাক্করের 
শিবির সমীপে উপস্থিত হইলেন । ভাস্করের আদেশানুসারে স্ব্ণলতা শবায় 
গমন করিয়া নিএ।বশে অবসন্ন হইলেন । ভাস্কর পণ্ডিত নিকটস্থ একটী 
শয্যায় বসির নিদ্রিত রমণীর রপমাধুপ্ি অবলোকন করিতে লাগিলেন | 
রমণীর ইন্দীবর সদৃশ নয়নদ্বর, আকর্ণ ব্যাপ্ত জরযুগল, উন্নত নাসিকা, বিদ্বসদৃশ 
ওষ্ঠ আলুলাঘ্িত কেশ, ঈষৎ রক্তবর্ণ গগুদেশ দেখিতে দেখিতে তাহার মন 
সোহিত হইল । তিনি মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন “এ বঙ্গবাসিনীর কি চমৎ- 
কার বুখঙ্রী |! নিশ্চই এ ভদ্রবংশ সন্তৃতা। আমি ইহাকে রক্ষা করিব- যত্্ 
করিব! এবং ভাল বাদিব। নিজ্জন বাসিনী স্বর্ণলতাকে আমি সনাথিনী 
করিব। রমণী আমাকে ভাল ঝানিতে ইচ্ছা করিয়াছে । আমি ইহাকে দেশে 
লইর1 যাইব-_ ইহাকে কন্যার ভূষণ করিয়] রাখিব। কিন্ত এখানে কাল আর 
ইহাকে রাখা হইবে না। দিনে শিবিবের একটী কামরা মধো বদ্ধ করিয়! 
রাখিব। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে যাহা ভাল হয় বিবেচনা করিব ।” এই 
সমস্ত চিন্তায় ভাক্ষর স্বীর কর্তব্য কর্ম বিস্বৃত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পৰে 
নিদ্রাক্রমণে তাহাকে অচেতন করিল। 


দশম অধ্যায়] 


হতাশ্বাস। 


সার়ংকাল--অদাই মহারাইট্রীয়েরা পলাশীর ময়দান অধিকার করিয়াছে) 
প্রিয়বাবুর প্রাসাদের কিছু দূরে ভাঞ্চবের শিবির সরিবেসিক্ত-- প্রাসাদের অভ্য- 
স্তরে একটী ঘরের মধো বাবু একাকী বসিয়! যেন কি চিস্তা করিতেছেন । 
ভাতার মনে কিছুমাজ শান্তি নাই । তিনি এক্ষণে নিরানন্দ এবং চিস্তাসমন্ধিত 
দুইটা রমণী পাশের ঘরে বাবুকে বিষণ্ন দেখিয়া কি প্রকারে তাহার মনমালিন্য 
দূর করিবে তজ্জন্য উপায় স্থির করিতেছে। প্রাসাদ মধো সঙ্গীত বন্দি প্রস্তৃত-- 
আহারীর দ্রব্য সামগ্রী সকলই প্রস্তরত। কিন্ত বাবু তিয়মান। প্রানাদে আজ্‌ 
নাচ্‌ গান, আমোদ প্রমোদ, কিছুঈ নাই। প্রানাদটা যেন এক্ষণে পরিত্যক্ত 
ভবনের ন্যায় কোলাহল শুন্য বোধ হইতেছিল। বাবুবখন চিন্তায় নিমগ্ন 
হইয়! একাকী বণিয়াছিলেন, তখন নব তাহার সম্মুখে আদিয়া কহিল 
“লোক সব ফিরে এল । অনুসন্ধান করিয়। তাহারা পায় নাই 1” 

নবার কথ! শুনে বাবু আরও বিষণ্ন হইলেন এবং মৃহ্স্বরে তাহাকে আর 
একদল প্রোক দ্বার অনুসন্ধন করিতে বলিলেন। যে আজ্ঞা বলিয়া! নবা 
বিদায় গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ না বাইতে যাইতে পুনরায় উক্ত ভৃত্য আসিয়! 
বলিল “রামতট্ট নামক এক ব্যক্তি দ্বারে উপস্থিত। নে বাক্তি আাপনার সহিত 
সাক্ষা করিতে চাচ্চে।” বাবু তঙ্ছববণে কেবল এই আদেশ করিলেন “আচ্ছা, 
তাহাকে লইয়া আইম”। প্রভুর আদেশ পাইয়া! নব দ্বারদেশে গমন করিল 
এবং অবিলম্ষে রাঁমভট্ট সহ ততৎসমীপে পুনরায় উপস্থিত হইল। নবাগন্ত 
ব্যক্কি প্রিকবাধুকে সন্মোধন পূর্বক কেবল এই কথ! গুলি পিজ্ঞানা! করিল; 

“কোথায়? তাহাঞ্ষে কি গাওয়। গিয়াছে ? 


৫৪ পাষাঁণময়ী | 


“(দুঃখিত ভবে) আমার লেকের! এখনও তাহার অনুনক্ধান করিতেছে ।” 

“উঃ কি যন্ত্রণা! হে বিধাতং আমি যে তাহার কাছে কত দোষ করিয়াছি। 
সে দোষের দণ্ড কি মামি ভোগ করিব না? অবশ্যই করিব।” 

«সানি আপনার কাছে অপরাধী--আমি আপনার তনয়াকে মানিয়া দিব। 
আমার অনেক রমণী আছে). আপনার কনা! দোষহীনা, আমি দোষী। 
আমি নিদ্রিতা স্বর্ণলতার কাছে গিগীছিলীম_দে কেবল মদের নেশাবশতই । 
ভোঁমার কন্যা আমার মত কলঙ্কিত লোকের ভোগা! নয়। তাহাকে 
নির্জনবাসিনী করিয়া আপনি ভাল করিয়াছিলেন । সেযাহা হউক আপনার 
বিশ্বামবাতক দাস বল্পভাচাধ্য কোথায়? তাহাকে পহিলেই অনুসন্ধান 
হইবে ।” 

«সে কোথায় আমি তাহ! বলিতে পারি না। আমার শ্বর্ণলত! তবে 
কি মরিল ?” 

«নধ-ন।পাঁগুষা যাইবে (। আপনি এই খালে বিশ্বাম করুন| আমার 
প্রেরিত লোকের ফিরিয়া আস্থক, ” 

আমার উপাপনার সময় আদিয়াছে। আমি আর খাকিতে পারিৰ ন1। 
আমি যাই (প্রস্থান )। 

রামভট্ট চলিয়া গেলেন। প্রিয় বাবুর পুনঃ প্রেরিত লোকেরা অকৃত 
কার্ধা হইয়া ফিরিয়। আপিল । বাবু এতক্ষণও স্বর্ণলতাকে পাইবার আশায় 
আশান্বিত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রেরিত €লাকেরা কৃতকার্য হইল না 
দেখিয়া তাহার দে আশা একবারে দূরীভূত হঈল। তিনি যেন মণি হার! 
ফণীর ন্যায় অস্থির হইয়। পড়িলেন। পলাশীর উদ্যান বাটা আর তাহার 
কাছে স্ুখদায়ক বোধ হইল ন|॥ যাহার জন্য উপধু্ণপরি পলাশী আসতেন 
সেই যখন নিরাঁশ করিপন! গেল তখন আর তাহার তথায় থাকিবার কি প্রয়ো- 
জন? বাবু নবাকে ডাকিয়া বলিলেন। “আর অনুসন্ধান করিবার আবশ)ক 
নাই। তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না। বর্গীরা অদ্যই আসিয়াছে। 
আগামী কল্য বোধ হয় নিকটের গ্রাম সমুদায় লুঠতরাজ করিতে প্রবৃত্ত 


দশম অধ্যায় । ৫৫ 


হইবে। অদা রাত্রিতেই আমি কাপিম বাছার যাইতে ইচ্ছা করি। তুই 
ব্রেহারাের প্রস্তুত হঈতে বল্‌” 

রাত্রি ৮ট। বাজিল--পাঁলকি বেহার! প্রস্ত হ-_বাবু কিঞিৎ পান ভোজনান্তে 
বহু মূলা দ্রবা সামগ্রী নবাকে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া কারিম বাজার 
যাত্রা করিলেন। সঙ্গের রমণী ও পারিষদগণও তৎপরে তাহার অনুব্তী 
হইল । অবশেষে তৃত্যব্ দ্রব্য সামগ্রী লই! প্রিয় বাবুর প্রাসাদ হইতে 
প্রস্থান করিল। পলাশীর বাগান বাটী এক্ষণে জনশূন্য হইয়া পড়িয়। 
রহিল । | 

সকলে প্রস্থান কবিবার চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে বাগানের বাহিরে এক জন 
বৃদ্ধ আনিঘ1 দগ্ডায়নান হইলেন । দূর হইতে প্রাসাদ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
তিনি বোধ ঝরিলেন যে প্রাসাদে লোক নাই । কিন্তু ক্ষণকাল দণ্ডারমান 
থাকিয়া ভিনি গৃহের ভিতর 'কোন কোলাহলই শুনিতে পাইলেন ন।| উদ্যান 
মধো আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহার অনুমান সত্য কি না তাহ! 
পরীক্ষা করিরার সঙ্কল্প করিলেন! একবার অগ্রগামী আর বার পশ্চাৎগামী 
হইয়া ক্রমে তিনি প্রানাদ মধ্যে গমন করিলেন । দেখিলেন তাহার অনুমান 
সতা। বুদ্ধ গুহ মধ্যে অধিক্ষণ থাকিলেন না । তিনি শখ্বগত কেবল বলিলেন 
*“ বাবু ত প্রস্থান করিরাছেন। বর্গারা এখানে থকিতে বোধ হয় আর আসি- 
বেনও না আর অন্ুপন্ধান কার জন্য? আমিই বা পলাশী থেকে কি করিব ? 
কাল হয়ত বর্গীরা এ স্থান লুঠ করিবে। আমি তৎপূর্কেই এখান হইতে প্রস্থান 
করি।” ততপরে বাটার বাহির হর বৃদ্ধ মুরশিদাবাদ গনন করিলেন। 


একাদশ অধ্যায়। 


এ 


নৌকা বাস। 


যতকালে মহারাষ্্রীর সৈন্যগণ পলাশীর ময়দানে ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্রাম 
স্থ অনুভব করিতেছিল-যথন সৈনিক সহ ভাক্কর পণ্ডিত স্বীয় শিবির দ্বারে 
উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন তখন আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ মা- 
শ্ত/ফ1! কোথায় % তিনি সে সময়ে কি করিতেছিলেন? তিনি তখন আপন 
নৌকার অবস্থিতি করিতেছিলেন। বগাঁরা ময়দানে আসিবার পূর্বেই ঠাহার 
নৌকা পলাশীতে পৌছিয়াছিল। তিনি উহাদের আনন্দ কোলাহল গঙ্গাতীর 
হইতেই বণ করির়াছিলেন। আকাশে চক্র উদিত দেখিরা তিনি পান্নবিবিকে 
বলিলেন £ বেশ জোন হইয়াছে । এক্ষণে সমুদানই স্পষ্ট রূপ দেখিতে 
পাওয়া! যাইবে । চল তীরে উঠিয়। বর্গীদের ধৈন্য সংখা! অবলোকন করিতে 
যাই।” পান্নধিবি প্রস্তত হঈলেন। উভয়ে তীরে উঠিয়! দূর হঈতে মহারা- 
সত্রীয় সেনাগণের অবস্থা সন্দর্শন করিতে প্রবুত্ত হইলেন । মস্তাফা খ। বিদে- 
শীয় টসন্যগণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সঙ্গের রমণীকে বলিলেন )-_ 

« এ দেখ শত্রগণ পন্গ পালের ন্যায় ময়দানে ব্যাপ্ত হইরাছে। এখৎস্র৪ 
উহাদের সংখ্যা কম বোধ হইতেছে ন1।” 

« তবে কি উহাদের কর্তৃক জঞামর! যুদ্ধে পরাস্ত হইব? উহাদের সহিত 
যুদ্ধ হইবে ত 2” 

“যুদ্ধ হইবে না কেন? মুপলমানেরা পরাস্তই হউক আর জয় লাভই 
করুক যুদ্ধ করিতে কখনই তাহারা পিছপা নয়। কাফেরের শিরশ্ছেদনে 
মুসলমানের তরবারি শোণিতাক্ত হইলেই তাহার ন্বর্গ লাভ। এই ধন্মানুশাণন 
সকল মুসলমান অন্তরেই জাগর্ধক আছে ।” | 

« আপনি যে ভাবে আপিয়্াছেন তাহাতে বে বুদ্ধ হইবে এ আমার বিশ্বান, 
হচ্চে না।” 


একাদশ অধ্যায়। €৭ 


সম্প্রতি হউক বা না হউক পরে কি হয় দেখিতে পাইবে) ভূমি 
স্রীলোক । আমি কি উদ্দেশে আসিয়াছি তাহা তুমি কি জানিবে 1» 

“ আপনার আগমনের উদ্দেশ্য অবশাই আমি পরে জানিতে'পারিব। 
তবে আমার এক্ষণকার বক্তব্য এই যেযদি উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়_য্দি 
উহাদের রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত হয় তখেই আমার মনোবাঞ্ছ পুর্ণ হইবে ] 
নচেৎ যদি আপনার। উহাদের সহিত সন্ধি করেন তবে একাকিনীই প্রতিজ্ঞা 
প্রতিপালন করিব। উহার আমাকে বিধবা করিয়াছে-উহার! আমার 
অপত্যগণের জীবন শেষ করিয়াছে । আমার যে যন্ত্রণা তাহা যদি আপনি" 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখেন তবে টেরপাঁন। আমি এইরূপ যন্ত্রণায় 
উহাদের রমণীদিগকে নিপতিত দেখিতে ইচ্ছ। করি। আপনার অঙ্গীকার 
মনে আছেত £” 

“কেন তুমি আমাঁকে এরপ প্রশ্ন করিতেছ? তোমার উতলা হইবার 
প্রয়োজন নাই। আমিত ভীরু কাফের নই যে প্রাণ ভয়ে ভীত। যে কথা 
বলিম্বাছি তাহ! করিবই করিব। তুমি স্ত্রীলোক আর আমি পুকুষ। তোমার 
মত উতলা হইয়! কাধ্য করিলে কি উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়? তুমি নিশ্চয় জেন 
তোমার মনেরথ পিদ্ধ হইবে ।” 

“ আপনি আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। আপনি আমার যন্ত্রণা 
বুঝিবেন বলিয়াই এই সমস্ত কথা বলিয়াছি--আপনি আমার আত্মীয় 
বলিয়াই বলিরাছি 1» 

“তোমার যন্ত্রণা কি আমার এখনও বুঝিতে বাকি আছে? তোমার 
অত্যাচারগ্রস্ত সন্তানকে ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তুমি বন্ধু পত্বী আমি 
তোমপ্ি কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি । আমাকে আর তোমার কিছু বলিতে 
হইবে না। তবে আমি নবাবের সেনাপতি । তাহার অধীনে থাকিতে 
হইলেই ভাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আমি বাধ্য ।” 

«আমি কথ! বলে এক্ষণে লজ্জিত হইয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষস! 
করিবেন ।” 


৫৮ পাষাণমধী | 


“ না, না, তোমাকে ক্ষম! প্রার্থনা করিতে হইবে ন।। তুমি শোকাঁডুরা 
আঁমাঁর কথা শুনে হুঃখিত হইয়াছ। তোমাকে এত কথা বল! আমার ভাল 
হয় নাই। বাঁহাঁ বলিঃাছি আত্মীয় ভেবেই বলিধাছি। তোমার দুঃখ সত্ব 
রেই শেষ হইবে । শীঘ্বই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। "এক্ষণে ওসব 
কথার কাজ নাই। দেখ শক্রগণ কেমন নিরাপদে বিশ্রাম করিতেছে । 
উহার ঘেম নিজের রাজ্য পাইয়াছে |” 

« এই রূপ বিশ্রাম আর কত দ্িন করিবে ?1” 

«কত দ্রিন? দ্রেখ কিকরি। আগে উহাদের সংখ্যা ও অবস্থা একবার 
_ভালকজূপে সনর্শন করি তার পর কি হর দেখিবে। চল্‌ এখন নৌকায় বাই ।” 
উভয়ে নৌকায় গিয়া পান ভোঁজনান্তে শয়ন করিলেন । টৈনিকেরা আহার 
করিয়া মাস্তাকাকে পিজ্ঞাসা করিল “নৌকা! কি ওপারে লাগানঘাবে1” 
মাস্তাফা “হ্য।” বলাতে তাহারা মাজিকে নৌক। পারে লইয়া যাইতে বালল। 
শীঘ্রই, নৌকা পারে উপস্থিত হইল । মাস্তাফা ও পান্ুুবিবি শয়ন করিলেন 
বটে, কিন্ত উভয়েরই নিদ্রাবেশ হইল না; উভয়েরই অন্তরে চিন্তার আবির্ভাৰ 
হইল। কি প্রকারে ছুর্দমনীয় বগীদিগের উপদ্রব হইতে নবাবের রাজ্য 
রক্ষা করিবেন_-কি রকমে পান্ুবিবির অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন 
এই সমস্ত চিন্তায় মান্তাফ1 নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে মাস্তাফা 
গ্বীয় পরিচ্ছদ হইতৈে একথানি লেফাঁফা বাহির কঠিয়। তন্মধ্য হইতে ছুই 
থানি পত্র বাহির করিলেন। একখানি পত্র একবার দেখিয়। আবার যথা 
স্থানে হাখিয়। দিলেন। তৎ্পরে অপর পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন । পত্রে 
যাহ! লেখ! ছিল তাত! নিয়ে উদ্ধত করা গেল। 

“প্রিয় বন্ধু! তোমাকে এক প্রকার বলিয়াই দিয়াছি যেযাহাতে তাস্কর 
পণ্ডিত আমার শিবিরে আসে তদ্বিষয়ে তুমি মনোযোগী হইবে । আবার 
নিঙ্সেও উহাকে একথানি পত্র লিগিলাম। তুমি কথায় যাহ! বলিবার 
আবশ্যক তাহা বলিবে, আর আমার লিখিত পত্রখানিও দিবে । প্রঁব্যক্তিকে 
শিবিরে আনিয়। বিনষ্ট করিতে পারিলেই বর্গার উপজ্রব নিবারণ হইবে। 


একাদশ অধ্যায় । ৫৯ 


সেনাপতি বিনষ্ট হইলেই উগার! পলায়ন করিবে । তোমাঁকে নিশ্টয়ই 
বেহারের সুবেদার করিয়া দিব। বন্ধু, বীর হ্যাঙ্গামে আমি বড়ই বিরক্ত 
হুইয়াছি ইতি--” 
নবাব আলীবদ্ 

মাস্তাফ! পত্র পাঠ করিঘ্ন। মনে ভাবিলেন “কি ভীরতার কার্ধয। সতা 
বটে পত্রের মন্মানুদারে কাধ্য করিলে সকল উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে । 
তাহাতে কতকার্ধ্য হইলে নবাবেরও রাজা রক্ষা হয় আর পানু বিখিরও 
মনোরথ দিদ্ধ হয়। কিন্তু কি প্রকারে আগি এরূপ ভীরুতার রো প্রবৃন্থ 
হইব? 'সআগেত উহাদের অবস্থা সন্র্শন করি, তাঁর পর যুদ্ধ করা আবশ্যক 
হয় যুদ্ধ করিব অথবা পদলোভে নীচ কার্যে প্রপুন্ত হওয়া উচিত বোধ হইলে 
তাহাই করিব।” এই স্থির করিয়া তিনি বালিসের তলে পত্রখানি রাখিয়। 
পুনরাঁর শয়ন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই নিদ্রাভিভূভ হইলেন। 

পানুবিবি এতাবৎকাঁল মাস্ত!ফাখ্ধ অলক্ষিতভাবে শধা। হইতে অস্ত ব্যাপার 
দেখিতেছিলেন। তিনি নিদ্রিত হইলে অন্যান্য সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া, 
রমণী শব্যা হইতে উঠিলেন এবং আস্তে আস্তে গিরা বাদিসের তল হটাত পা 
গ্রহণপুর্বক পড়িতে লাগিলেন; পত্র পাঠে ত্াহাৰ মনে আশ! জন্মিল | 
“আলা বুঝি আমার শোকাঁনল নির্বংণের জন্য নবাবের দ্বারা এএক্প পত্র 
লেখাইয়াছেন। একবার নিষ্ঠুর ব্গী-বীরের মস্তক ছিন্ন হইলে হয়। আমিত 
নিজ প্রতিজ্ঞা সান করিতে কখনই নিরস্ত থাকিব ন1” এই মনে ভাবিয়া 
তিনি পুনরায় শব্ব্য গ্রহণ কঙিলেন। 
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প্রযতঃকাল | মহাঁরাস্ত্বীয সেনাগণের মধ্যে আনন্দের কোলাহল কেন? 
তাহার! কি ইহারই মধ্যে রণ জয়ী হইল? না তাহা নয়। নগর ও গ্রাম লুঠ 
ক্ষরিতে যাইবার জন্য উহাদের মধ্যে উদ্যম হইতেছে । কেহ তাহার বন্ধু 
সৈনিককে সম্বোধন পুর্বক বলিতেছে ্দেগ, প্রত্যাগমন কালে তোমাকে 
প্রচুর পরিমাণে বহু মূল্য দ্রব্যাদি আনিয়! দিতে পারি কি না?” কেহ বলি- 
তেছে “নবাবের ধনাগার লুঠ করিতে না পারিলে আর আমার আশ! পরি- 
তৃপ্ত হইবে ন1।” তদুত্বরে কোন সৈনিক বলিতেছে “একবারেই ষে আশ 
পূর্ণ হয়।'” অপর এক জন বলিতেছে “এক্ষণে প্রস্তুত হওয়া] যাউক। কথা 
বার্ভা কহিয়া এখানে আর সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই।” এইবূপ 
কোলাহল করিতে করিতে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য একত্রিত হইল । যে ব্যক্তি 
ভাস্কর পণ্ডিত কর্তৃক আদিষ্ট হটয়াছিলেন তিনি সেনাপতিরূপে সমবেত 
অশ্বররোহীদিগকে বাত্র। করিতে বলিলেন। অমনি তাহার! স্ব স্ব অশ্বচাসনে 
তৎপর হইল । ক্ষণকালের মধ্যে তাহার। দাউদ্‌পুবাভিমুখে যাত্র। করিয়। 
নয়ন পথের অদৃশ্য হইল। 

অশ্বারোহীর! প্রস্থান করিলে চারি পাচ ঘণ্টা পরে অবশিষ্ট সৈনাগণের 
শিবির দ্বারে এক জন ভিক্ষুক ও এক জন ভিথারিণী আসিরা ভিক্ষা নাচুঞা 
করিতে লাগিল। যাঁচকদপর উভয়েই মুসলমান জাতীর । উভয়েরই গলদেশ 
হইতে জানুদ্বয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এক একটী বালিদের খোল সদৃশ কাল কিট্কিটে 
 গাত্রাবরণ এবং মন্তকে এক একটী ময়ল! টুপি। গলদেশ বেষ্টিত বক্ষ:স্থল পর্যাস্ত 
ব্যাপ্ত ছুই তিন ছড়া ম্ফাটিক মালা। উভয়েরই দক্ষিণ হস্তে একটা দস্তার 
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পেয়াল! এবং বাঁম হস্তে এক এক গাছি বাক। ছড়ি। যাচকদ্ববের স্ন্ধদেশ হইতে 
এক একট ভিক্ষার ঝুলি কঙক্ষদেশ পর্ধান্ত ঝুলিতেছে ।॥ উহার পলাশীর দিক 
হইতে মহারাষ্্রীয় সৈন্যশিবিরে আসিয়! উপস্থিত হুইল । মুর্লমান, ভিক্ষুক 
দেখিয়৷ এক জন সৈন্য বলিল “রস্, আগে শোদের গবাঁবের রাজ্য লুঠ করি 
তারপর তোদের ভিক্ষা দিব ।৮ আর এক জন তদুত্বরে কহিল “ওর সামানা, 
ভিক্ষুক। পেটের দার়ে আমাদের কাছে ভিক্ষা করিতে এসেছে । উহাদের 
সঙ্গে ও সব কথায় কাজ কি?” আর এক ব্যক্তি বলিল “মুনলমানেরা বঙ্গ- 
দেশ লুঠে থাচ্চে। উহাদের আবার ভিক্ষা দিতে হইবে?” কোন সৈনিক 
কহিল “অতিথি যে জাতীয়ই হউক তাহাকে ফিরাতে নাই । এটা হিন্দু শান্সের 
অনুশাসন ।” যাহ! হউক দুচারি দ্বারে বেড়াইয়! যাচকদ্বর অনেকগুলি পয়স! 
সংগ্রহ করিল এবং পরিশেষে পলাশী পানে চলিয়া গেল। এ গ্রামে আহা- 
রাদি করিতে উঠাদের বেল! শেষ হঈল। ক্রমে সন্ধার প্রাক্কাল উপস্থিত। 
গোধুলি-সময়-মহচর কীট পতক্সধদি ঝি কে রবে অন্ধ্যাদেবীর আগমন জন্য 
স্তৃতি বাদ আরম্ভ করিল। অন্তমিত হূর্ধযালোক মলিন হইয়া আসিল। বুক্ষ 
সকলের পত্র পল্লবগুলি ক্রমে ক্রমে অশধারাচ্ছনন হইতে লাগিল । কেবল বড়বড় 
শাখা নকল এখনও দৃষ্টি পথে অন্ন অল্প পঠিত হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে 
অন্ধকার আকাশকে বেড়িল। যাঁভকদ্বয় এ সমরে গঙ্গাতীরে যাইতে সঙ্কল্প 
করিল। যাইতে যাইতে গ্রামের প্রান্তে আসিয়া তাহার] দেখিল থে উদ্যান 
মধ্যে একটী চমতকার অট্রালিক! রহিয়াছে । গ্ৃহ্টী দেখিতে সুন্দর কিন্ত 
মনগষ্যের কোলাহল শুনা। উদ্যানের প্রস্ষ,/টিত পুষ্প সৌরতে স্তানটি যেন 
আমোদিত হইয়াছে। যাকের! আদিবার সমর আরও ছুই একটি ভবন 
পরিন্মক্ত দেখিগ়্াছিলেন | এটিও তাহাদের সেইরূপ বোধ হইল। উহাদের 
মধ্যে এক জন অপরকে বলিল “ বোধ হয় এই অট্রালিকাস্বামী বর্গী 
দিগের লুন ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এস একবার উদ্যানে প্রবেশ করিয়। 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করি ।% উভয়েই পরে উদ্যানে প্রবেশ করিল। যৎ- 
কালে উহার! অউ্ালিকারদিকে গমন করে তখন উহাদের বোধ হইল 
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যেন ছুইটা মনুষ্য গৃহদ্বার হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভিক্ষুক ভিখাঁ" 
রিণীকে বলিল “তবে এখানে লোক আছে। যাহা হউক ভালরূপ 
চক্রোদয় হইলে পরীক্ষা করা যাইবে ।” উদ্যানের পুষ্প সৌরভে বাচকদ্বয়ের 
ভ্রাণেজ্দিয় শীত্রট চরিতার্থ হইল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া উহারা 
অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল । একে যাচকের পরিচ্ছদধারী তাহাতে 
পরের বাড়ী-গৃহস্বামী অক্টালিক। মধ্যে ছিল কি না তাহা উহার! নিশ্চয় 
জানিতে পারে নাই। যদি লক্ষিত ব্যক্তিদ্বয়ই গৃহের অধিকারী হন এই 
ভাবির] উহারা নিঃশবাপদ-সঞ্চারে অট্রালিকার অভ্যন্তর প্রদেশ পরীক্ষা 
করিতে গ্রাবুত্ত হইল ॥ এখর ওঘর যাইতে যাইতে উহাদের বোধ হইল যেন 
পারের ঘরে থাকিরা কাহার! কথাবার্ভ। কঠিতেছে। তখন চন্দ্রোদয় হইয়া- 
ছিল। গৃহ মধো দীপালোক ছিল না বটে, কিন্তু যে ঘরের বাতায়ন দ্বার 
উদঘাটিত ছিল দে ঘরের সকল বস্তই নয়নকে আকৃষ্ট করিল। যাচকেরা 
কৌতূহল নিবারণ জনা পার্খের ঘরের দিকে-গমন করিয়া! একটা স্তাস্তের অন্ত- 
রাল হইতে দেখিল ষে উক্ত ঘরের মধো একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোকের স্কন্ধ- 
দেশে বামহন্ত ন্যস্ত করিয়া একজন বীর থুবক বিয়া আছে । যুবকের 
দক্ষিণ হস্তে একখান শাণিত তরবারি। ঘরের উদ্যাটিত বাঁতায়ন দ্বার সম- 
স্তের মধ্য দিয়া অভ্যন্তর প্রদেশে জ্যোত্শ্নালোক প্রবেশ করাতে উভয়েরই 
মুখম ওল স্পষ্টব্ূপে লক্ষিত হইল । রমণীর আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ 
হইল বে তিনি একটা বাঙ্গালীর কন্তা। রমণীর মুখশ্র|ী অতি মনোহর । 
দীর্ঘকার, প্রশস্ত লল।টবিশেষ্ট অস্ত্রধারী যুবক একজন বর্গী। উহ্থার পরস্পর 
এইরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল।॥ যুবক রমণীকে বলিল -- 

“এই উদ্যান বেষ্টিত গৃহে তোমার প্রণয়ীর সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা কর না?” 

“আপনার সঙ্গে থাকা আপেক্ষা আমার কি সুখ আছে? কি নির্জন 
কি দজন আপনার সহবাসে আমার সকল স্তানই স্ুখজনক বোধ হইবে ।” 

“তুমি এই গৃহে থাকিবে আর আমি প্রতি রনীতে তোমার কাছে 
আসিব।” নু 
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“আমি এগৃহে একাকিনী দিনের বেল। কি করিয়া কাটাইব ? দে গৃহ 
্বামী আসে তখন আমার কি উপায় হইবে ?” 

“তা বটে--মাচ্ছা, তোমার বাসস্থানও এই গ্রামে হোগার নিজবাটী 
গেলেইত হইবে? তথায় গেলে দিনের বেল! একজন রক্ষকও পাইবে । 
তোমার বাড়ি এখান হইতে কত দুর ?” 

“কিছুই দূর নয়। এই বাগানের নিকটে থে একটা পুষ্পোদ্যান আছে 
তন্মধ্যে আমার পিতার আলয়।” 

“তবে আমর! এখানে এলাম কেন? চল, এ পরিত্যক্ত ভবন হইতে 
তোমার বাড়ী যাই।" 

“আমি পিতা কর্তৃক পরিতাক্তা-কি করে আবার তাহার গৃহে প্রবেশ 
করিব? তাহাকে দেখিবার জন্য আমার একান্ত বাসন] কিন্তু তিনি আমায় 
দেখিতে ইচ্ছা করিবেন কি ন। তাহা আমি তজানি না? তাহার রাগ যদি 
এখনও না পড়ে থাকে ?” 

“তজ্জন্য তোনার কোন ভয় নাই। তুমি এমন কি কাঁজ করেছ যে 
তিনি এখনও রাগান্বিত আছেন? তত যাহাই হউক আমি তাহাকে নিজ 
পিতা জ্ঞান করির! তোমার জন্য বুঝাইব |” 

“তা আপনি যখন সঙ্গে যাচ্ছেন তখন আর আঁমার যাইবার আপত্তি 
কি? আমার বাটা যাইতে যে কোন ভয় হচ্চেতা নয়। তবে পাছে পিতা] 
আবার বিবন্ত হন? তিনি বুদ্ধ হইয়াছেন --” 

“আচ্ছা, আজও বাক কালমাওয়া যাইবে । আছ সমস্ত রাত্রি আমি 
এখানে থাকিব। আজ আমাদের এখানেই স্থখের আলয় হউক । (বারম্বার 
মুখ চুম্বণ করিয়]) আমর! পলাশীতে থাকিতে আর এ গৃহম্বামী এখানে আগিবে 
না। দেখচ ন। গৃহে মুল্যবান ভ্রব্যা্দি কিছুই নাই? গৃহস্বামী আমাদের 
ভয়ে পলায়ন করিয়াছে । কাল দিনের বেল! কেবল তোমাকে এখানে 
একাকিনী থাকিতে হইবে ।” 
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“তা থাকিব। এখন আপনি আমা আর আমি আপনার । আপনি 
যখন বলচেন তখন আমি কেন না থাকতে পার্ব।” 

« আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে যে এ গৃহ পরিত)ক্ত । আর এখান হইতে 
তোমার বাড়ীও নিকট-___”১ 

এইব্ূপ কথগোকথনে যখন উহার! প্রবৃত্ত তখন ভিখারিণী তাহার সঙ্গীর 
কানে কানে বলিল “এইবার কাফেরের মন্তডক ছেদন করুন। আমার বোধ 
হচ্চে এ ব্যক্তির আদেশে আমার স্বামী বিনষ্ট হইয়াছিল ।” 

«আমি এ বেশে কি করিয়া এ অস্ত্রধারী পুরুষের সম্মুখীন হইব। উহাকে 
আম চিনিতে পারিয়াছি। ও বাক্তিও আমার সমতুল্য । দেখচ না উহার 
দক্ষিণহস্তে শাণিত তরবারি দুঢ় বদ্ধ রহিয়াছে । তাযাই হউক আমি গুপ্ত- 
মার মার্তে পারিৰ না। তোমার কার্ধা সিদ্ধি হইলেই ত হয়?” 
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অপূর্ববধ্যান । 
গত রজনীতে যে অস্ত্রধারী পুরুষ উদ্যানস্থিত অক্রালিক! মধ্যে নিজ প্রণয়িণী' 
সহ স্ুথভোগে রত ছিলেন অদ্য তিনি ভাস্কর পগ্ডিতের শিবিরে । তিনিই 
স্বয়ং ভাস্কর পণ্ডিত। রজনী শেষ হইল দেখিয় তিনি পপ্রণষিণীর কাঁছে এই 
কথ! গুলি বলির! বিদার গ্রহৰ করেন। রাত্রি শেখ হইল, দিনের বেলা 
নির্ভয়ে তুমি এই প্রাদাদে থাকিবে । নসার়ংকালে পুনরার আমি আদিৰ এবং 
ছুই জনে তোমার গৃছে যাইব। এই গৃহের মণ্যে দেখচি অনেক ফল মূল 
সঞ্চিত রহিয়াছে । তোমার আঁহারীয় দ্রব্যাদির কিছুই অভাব হইবে ন1। 
আমি এক্ষণে যাই।” তিনি শিবিরে গেলেন বটে, কিন্তু একাকী নহে। 
তাহার হৃদয় মধ্যে একক্ছন লুক্কাফ্িত ছিল। প্রাতঃকালে অধীনস্থ সেনা- 
পতিদিগকে যথাবিহিত আদেশ করিয়। তিনি স্বীয় শিবিরে প্রতাাগমন 
করেন। শ্রীসময় বেলা ১০ ঘটিক11 ক্নান করির! পুজার্থে তিনি কুশাসনো- 
পরি উপবেশন করিলেন । নন্ুখে ভাত্রপাত্রোপরি গঙ্গানূর্তিকা নির্মিত 
একটা শিবম্থি ভাস্বর শিবপুজায় ব্রতী হইলেন । মুখে_ 
“ধ্যারেনিত্যং মহেশহ রজতগিরিনিস্ডং চারুচন্্রবতংসং 

রত্রাকপ্পোক্জলীঙ্গং গরশ্রমৃগবরা ভীতিহস্তং প্রসন্নং | 

পদ্মাদীনং সমন্তাত স্তভমমরগণৈ ব্াস্রকীর্তিং বনানং 

বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবন্ত,ং জিনেত্রং ৪” 

বজিয়। পাদ্য অর্ধ্য প্রদান পূর্বক মহাঁদেবের রূপ চিন্তনে নিযুক্ত হইলেন 

বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়াকাশে শঙ্করের আবির্ভাব হইল না। ধ্যান ভঙ্গ 
হইল। পুনরায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শিবের মস্তক বিশ্বপত্র ন্যস্ত 
করিয়! নয়নদয়্ মুদ্রিত করিলেন। এবারও আরাধা দেবের দর্শন লাভে 
কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না। পরে জার একবার ধ্যানা-স্ত করিলেন, 
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কিগ্ত এবারও অকুন্কার্ধয ছইলেন। বারংবার ধ্যান ভঙ্গ হওয়ার কারণ 
কি? তাস্করের পুজার আরোঞ্জনের কি কিছু ক্রটা হইয়াছিল? আতপতগল, 
বিন্বপত্র' গঙ্গাজল, তাত্রপাত্র সকলই ত আছে? তবে কেন ধ্যানে বদির! 
ঠিনি মহাদেবের দেখা পাইলেন না? বিন্ববৃক্ষ দ্বারা আঘাত করিলে যে 
দেব সদয় হন,-_বিন্ববৃক্ষে অবস্থান জনা অসাবধানে যাহার গাত্রে পত্র 
পড়িলে “বর লু", বলেন,_-মাজ নে ভোলানাথ ভাঙ্করের প্রতি নিদ্‌য় কেন? 
তিনি কি তাহার পুজ1 গ্রহণেচ্ছুক হঈয়। উপস্থিত হন নাই ?__-অবশ্যই 
হইয়াছিলেন। কিন্তু আসিলে কি হইবে ? ভাগ্করের হৃদর-গৃহ্র-দ্বার আজ 
বন্কধ। মহাদেব শ্বীয় বল প্রয়োগ করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিতে চেষ্ট] করি- 
লেন, কিন্তু পারিলেন ন1। হৃদয়ের কপাট দৃঢ়রূপে বন্ধ ছিল। ভাস্করের হৃদয় 
আজ অন্য কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। উদ্যানস্থিত গৃহ পরিত্যাগ কালীন 
তিনি যাহাঁকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই মনোমোহিনী আন তাহার হৃদয়ের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ভাস্কর হিনবার ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনবারই 
সেই মুর্তি তাহার ধ্যানে ধারণ! হইল। ন্বর্ণলতার চন্দ্রানন, গাহার ইন্দীবর 
সদৃশ চক্ষুপ্বর, আকর্ণ বিশ্রান্ত ভ্রধুগল, ঈবৎ রক্তবর্ণ গগুদেশ; সুচাক্র কেশগুচ্ছ, 
তিন বাঁরই তিনি দেখিতে পাইলেন । স্বর্ণলতার মুখচ্ছবি পুজার সময়ও তিনি 
বিস্বত হইতে পারিলেন না। কি করেন অগত্যাই তিনি এক প্রকারে পুজ! 
সমাধা করিলেন। তৎ্পরে ভোঙ্নান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জনা শধ্যার 
গমন করিবেন এমন সময় ধেন বছুতর অশ্বের পদধ্বনি তাহার কর্ণগোচর 
হইল) হিনি শিবিরের বাহিরে আপিন দগারমান হইলেন । দেখিতে 
দেখিতে একজন অশ্বারোহী তাহার সন্মুথে উপস্থিত হইল । তিনি তাহাকে 
দেখিবামাত্র কহিলেন “সমস্ত মঙ্গল ত ?” 

পসমস্তই মঙ্গল। (হান্য করিতে করিতে) অনেক দ্রব্যাদি লুঠ কর! 
গিয়াছে ।” | 

কেবল দাউদপুর লুঠ করিয়া এত পাইয়াছ ? 

«কেবল দ।উদ্পুর নয়, কাসিম বাজার ও লুঠিত হইয়াছে ।” 
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“নবাবের সৈন্যগণ কর্তৃক তোমর। কি প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলে ?” 

«“না-কাপিমবাজারের নিকট নবাবের একদল সৈন্য আছে দেখ্লাম। 
কিন্ত নগর লুগন কালে উহার আমাদের প্রতিকূলে কোন কার্ধ্য করিল না| 
শুনিলাম নবাব আপনার নিকট মাস্তাফ। খাকে সন্ধি সংস্থাপনেদ জনা প্রেরণ 
. করিয়াছেন। আফগান সেনাপতি কি আপনার নিকট আসিয়াছেন ?” 

“না । বোধ হয় তবে আজ কালের মধ্যে আপিতে পারে। তা বদ্দি 
সন্ধিই হয় তাহা হইলে আমাকে প্রচুর অর্থ না দিলে আর নবাবের উদ্দেশ্য 
সফল হইবে নাঁ।” র 

“মহারাজ রঘুজীত আপনাকে বলিয়াই দিয়াছেন যে গতবার বাজী 
রেওকে যাহা দ্রিয়াছিল তত টাকা না দিলে আপনি দেশে যাইতে 
পারিবেন না।% | 

“তাহা আমার মনে আছে । দেখা যাউক নবাবের প্রস্তাব কি? 
সম্প্রতি তুমি বহুমূন্য লুঠিত উব্যাদি কোষাধ্যক্ষের নিকট রাখিয়! বিশ্রাম 
করিতে যাও ।” 

যখন অশ্বারোহী ভাস্কর সহ এরূপ কথ! কহিতেছিলেন তখন আর সমস্ত 
অশ্বারোহীগণ ভাঞ্চরের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইগাছিল। উহাদের সেনা 
পতি বিদায় গ্রহণ করিলে পর সকলেই তৎপশ্চাতে নিজ নিজ শিখিরাভিমুখে 
গমন করিল। আবার মহারাষ্্বীয় সেনাগণের আনন্দের ধ্বনিতে পলাশীর 
ময়দান পূর্ণ হইল। কিছুক্ষণ পরে পথশ্রান্তে সেনাগণ বিশ্রাম লাভের আদে 
ন্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিল। 

ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান হইল। ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধ্যার পূর্বেই অধীনস্থ 
সেনাঞ্চতিদিগকে রাত্রির কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া দিয়। আপন শিধিরে 
উপস্থিত হইলেন । কিছুক্ষণ তথায় বনিয়! ভাবিতে লাগিলেন পন্বর্ণলতা 
আমার জন্য প্রতীক্ষা! করিতেছেন। তাহার মনে না! জানি কতই কষ্ট 
হুইতেছে। তিনি কি উদ্যানস্থিত প্রাসাদ মধ্যে এখন একাকিনী--না, কোন 
নিষ্ঠরের হন্যে পড়িরাছেন ? হায়! এই সমস্ত বিপদের মূল কারণই আমি। 
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আমি যদি সৈন্যধ্যক্ষ পদে জলাঞ্জলি দিতে পারিতাম -যদ্দি ধনাঁশা ও যশ- 
লালনা আমাকে বাধ্য না করিত -যদি রাঙ্গান্ুগ্রহ লাতের জনা আমি ইচ্ছুক 
না হইতাম-_তাঁহা হইলে ত স্বর্ণতাকে একাকিনী থাকিতে হইত ন1। 
তাহা হইলে আমি কি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! আসিতাম। সেষাহ। 
হউক, এক্ষণে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, আম আর বিলম্ব করিব ন!-যাই, 
একবার দেখে আসি প্রণরিনীর কি ঘটিয়াছে।” ভাস্কর পঞ্ডিত এইরূপ 
চিন্ত৷ করিয়া প্রিয়বাবুর প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন । 
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হয়েও হলনা । 


পাঠক! বোধ হর তোমার মনে আছে যে প্রিয়বাবু স্বর্ণলত্াাঁকে অনু- 
সন্ধান করিয়া ন। পাইর। কাপিমবাজারে পগ্রস্যাগমন করির়াছিলেন। যাইবার 
সময় ন্বর্ণলতার আশ। পরিত্যাগই করিয়াছিলেন । কি প্রকারে বর্গীদিগের হাত 
হইতে ন্বীর ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন তখন নেই বিষয়ে সাহার 
মনে ভাবনার উদয় হয়। কাসিমবাজারে উপস্থিত হুইর! তাহার মনে 
আর সে ভাব রহিল না। ইন্দ্রিয় স্ুথভোগে যে ব্যক্তি একবার আসক্ত হয় 
তাঁহার স্গভৃষ্ণা দিন দিন বাড়ে বই কমে ন1-রমণীর রূপের ফদে যে 
ব্যক্তি একবার পতিত হয় তাহার পক্ষে সে পাশ হইতে মুক্ত হওয়া! বড় 
কঠিন। প্রিয়বাবুর চিত্তপটে ন্বর্ণলতার মূর্তি অঞ্ষিত হইয়াছিল। তিনি 
তাহাকে ভুলেও ভুলিতে পারেন নাই। দিবানিশি সেই রমণীর রূপ 
চিন্তা করিতেন। সেই রমণীই তাহার ধ্যান ও চিস্তার পদার্থ হইয়াছিল। 
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বিষয়াদি রক্ষা সম্বন্ধে তিনি আর যত্ব করিতেন না। পান ভোজনের সময় 
ভিন্ন প্রায়ই তিনি একাকী থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে যখন পারিবদের নিকটে 
আমিত তখন তিনি তাহাদের সহিত আর পূর্বমত আমোদ প্রমোদ করিতেন 
না। অন্য রমণীর সঙ্গ তার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইত।| তিনি কেবল মধ্যে 
মধ্যে বলিতেন “ন্বর্ণলতাকে কি আর পাওয়া! যাইবে না !* ৰ 

এই ত প্রিয়বাবুর বিপদ । তার উপর আবার একটী বিপদ আপিয় 
পড়িল। মনুষ্যের যখন সময় মন্দ হয় তখন চারিদিক হইতেই ষেন অমঙ্গল 
আদিয়! আক্রমণ করে। পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে মহারাষ্ট্র য় সেনাগণ কাশিমবাজার 
লুঠ করিয়াছিল। এ সময়ে প্রিয়বাবুর ধনসম্পৃত্তিও তাহাদিগের দ্বারা অপহ্ৃত 
হয়। মহারাষ্টীয়ের! কাদিমবাজার হইতে প্রস্থান করিলে পর প্রিয়বাবু নিজ 
পারিষদগণকে ডাকিয়। বলিলেন “আমার সকল সুখইত এক্ষণে অন্তহিত 
হইল। ধনাগার লুষঠিত হইল-ন্বর্ণলহা হারাইল-_-আমার আর কি স্থৃথ 
আছে। এ.জীবন থাকিলেও খে ফল নাথাকিলেও দেই ফল। অতএব 
আমি আর এ জীবন রাখিতে ইচ্ছা করি না। অদ্যই আমি হুতাসনে 
প্রাণ বিসম্ভন দিব। তবে এই মনোরথ পিদ্ধ হইবার পূর্বে তোমাদের 
সঙ্গে একবার শেষ আমোদ আহ্লাদ করিয়! অনলে আত্মসমর্পণ করিব।” 
এই বলিয়া তিনি ভূভ্যগণকে পান ও. ভোজন প্রস্তুত করিবার আদেশ করি- 
লেন। পারিষদগণ বাবুর কথ! শুনিয়া মনে করিল “অগ্রে আহারাদিত 
সম্পন্ন হউক পরে বাবু যদি প্রকৃতই মরেন তবে বগীঁদের দ্বার পরিত্যক্ত 
বাবুর অবশিষ্ট সম্পত্তি লইয়া প্রস্থান করিব।” কিন্তু মুখে সকলেই বলিল 
“আপনার কি এখন মরিবার সময়? আপনার যে সম্পত্তি লুঠিত হইয়াছে 
তাহ!»ছুই এক বৎষরের বাণিজ্যের লাভেই আবার হইবে। তবে স্বর্ণলত_- 
তা! সে একট! সামান্য স্ত্রীলোক ।” প্রিয়বাবু পারিষদগণের কথায় কোন উত্তর 
প্রদান করিলেন না। | 

রাত্ধি ৯ ঘটিক1--প্রিক্সবাবুর বৈঠকখানার অভ্যন্তর রাত্রির আলোকে 
'ালোকিত। বৈঠকথানার পার্খের ঘরে খাদ্য দ্রব্য সমুদায় প্রস্তত। এ ঘরের 
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মধ্যস্থলে বস্ত্রাচ্ছাদিহ একটি টেবিলের উপর মদ্রিকাপুর্ণ কাচনির্শিত গেলাস 
সমস্ত যথাস্থানে স্থাপিত, গেলাসের কাছে কাছে এক এক খানি মাংসের 
কাবাব ও কাটলেট পূর্ণ চিনের প্লেট, উক্ত বাসনের নিকট প্রত্যেক ভোক্তার 
জন্য এক এক থানি ছুরি ও কাটা, ভূত্যগণ টেবিলের নিকট দণ্ডায়মান -_টেবি- 
লের ধারে ধারে ভোক্তাদের বপিবার চেয়ার । বৈঠকখানার প্রাঙ্গনে সর্বভূক 
কাষ্ঠাহারে বিব্রত । সমুদায়ই প্রস্তুত কেবল বাবুর আসার অপেক্ষা | শ্রিয়্বাবু 
সমস্ত প্রস্তত হইয়াছে শুনিয়। পারিষদবর্গ সহ ভোজন ঘরে প্রবেশ করিলেন ।, 

সকলে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ পূর্বক গেলাসপুর্ণ মদ্রিকা পান করিলে 
পর তৃত্যগণ পুনরায় সুর! প্রদায়িনী বোতলদেবীর মুখ হইতে স্থরা ঢালিয়া 
দিল। ক্রমে ঠনঠনানি শব হইতে লাগিল। মৃদুস্বরে পরম্পরের কখোপ- 
কথন আরম্ত হইল। এইরূপে তিন পাত্র গেলে পর প্রিয়বাবু আপন হইতে 
উত্থান পুৰ্ৰক বলিলেন “বদ্ধুগণ_-ভাইগণ যখন ইচ্ছা-মৃত্যু আমাদের হাতে 
তথন পার্থাঁব ছুঃখ যন্ত্রাণাকে আমর। কি জন্য আশ্রয় দিব? মদোন্ন্ত হইলে 
যখন আমাদের কোন রকম যন্বণাই যন্ত্রণা বলিয়! বোধ হয় না তখন আমাদের 
মৃত্যুতে কি ভয় আছে? মৃত্যু আমাদের কাছে কখনই ভয়ঙ্কর বোধ হন্ছে 
প্রারে না। ভারতের,সতীরা বিনা মদে চিতারোহণ করিয়াছিলেন আমি কি 
দেবীর কপায়ও মরিতে পারিব না? সারডেনাপেলাস নামক আসিরিরাধিপত্ি 
যখন রাজ্য স্থখ পরিত্যাগ পুর্বক হুনাসনে নিক্ষিপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন 
তখন আমি সামানা বিষয় স্থথ হইতে বিষুক্ত হইতে পারিব না। রমশীগণের 
সাহন অপেক্ষা পুরুষের সাহদ অধিক । রাজার প্রাণ অপেক্ষা আমার প্রাণ 
নিশ্চই অন্নমূল্যবিশিষ্ট । আমার জন্য সর্ধভূক প্রতীক্ষা করিতেছেন । আছি 
অবশ্যই অনলশাঁয়ী হইব”"। এই বলিয়া তিনি একজন পারিষদের হস্তে 
একথানি স্বরচিত কবিতা পত্র দিয়! পাঠ করিতে আদেশ করিলেন । তাহাতে 
সে ব্যক্তি নিশ্ন লিখিত কবিতাটী পড়িতে আরম্ভ করিল ;_- 

নৃতন প্রস্থন গাথি পর! যায় গলে, 
সৌরভ সৌনর্ধ্য তার যায় শুখাইলে] 
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করিছে আমোদ আজি যে সুহাদ সহ, 
মুত খাদে গড়া যেন সে জনের দেহ। 


মধুর সঙ্গীত বটে প্রাণ কেড়ে লর, * 
থাকিন্ে জীবন কিন্তু নাহি হলে লয়। 
রবি রশ্মি পেলে মেম স্থরঞ্জিত হর, 

সুখের জীবন শোভে তেমতি নিশ্চয় । 


কিন্তু বদি স্থুখরবি হয় অন্তমিত, 
মেঘসম এ জীবনে নাহি কোন হিত | 
অনভ্এবৰ আজি আমি তাজিব এ প্রাণ) 
দগ্ধ হয়ে ছুতাপন করিব নির্ব্বাণ। 


কবিতাটা পাঠ করা হইল। সকলে অমনি একতানে বলিয়া উঠিল 
দৰেস হয়েছে বেস হয়েছে । পাঠককে এক গেলস মদ দাও”। পাঠক 
অর্পিত মদ পাত্র গ্রহণ করিগ। পুনরায় স্বীয় আমনে উপবেশন করিলেন । 
প্রিরবাবু তৎপরে বলিলেন “রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমার আসন্নকাল 
নিকট। অতএব এস মারও মদ্য পান করি। মদ্যপানে পরিতৃপ্থ হইলেই 
আমি ভোমাদের নিকট চির বিদাম্ম গ্রহণ করিব) তখন তোমাঁদেরও 
বিদায় দিতে কষ্ট হইবে না।” 

পুনরায় মদ্য পান চলিতে লাগিল। কেহ বাবু মরিবেন বলিয়া ক্রন্দন 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । কেহ বলিল “মৃত্যু এক দিন হইবেই--তা বীরের 
ন্যায় ধর] মানুষের কর্তবা |” কেহ বলিল “বাবু ষখন মরতে সঙ্কলল করিয়া- 
ছেন তখন উহার পক্ষে মরাই ভাল। তান! হলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা 
হয়। কিন্তু উনি গেলে ওবপ এয়ার আর পাব ন11” এইরূপ কোলাহল 
করিতে করিতে প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শব্দ শুনিয়! 
শ্রিয়বাবুর বৈঠকথানায় সমাগত হইল। মহা গোলোযোগ উপস্থিত। 


৭২ পাষাণম়ী। 


প্রিরবাবুর আর মর! হল না। নেশাবেশে সকলেই শেষে অচেতন হইল। 
ছুই চারি জন পাঁড়ীর লোক বাবুর মাথায় জল দিয়] পাখার বাতান করিতে 
লাগিল।' পরে কিঞ্চিত সুস্থ দেখিয়া তাহার! প্রস্থান করিল। 


পর্চদশ অধ্যায় | 





মালাদান। 


যখন প্রিয় বাঁবুব কাদিমবাঁজারের ভবনে তীঁহাঁর জীবন বিসজ্জনের উদাম 
হইতেছিল তখন তাহার পলাশীর বাগান 'বাটীতে কি হইতে ছিল তাহা 
আমাদের দেখা আবশ্যক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধা। 
উপস্থিত দেখিয়া সেই গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি গৃহ মধ্যে 
প্রবেশ করির গত রজনীতে যে ঘরে স্বর্ণলত1 সহ সহবাস করিপাছিলেন সেই 
ঘরে যাইবার সময় দেখিলেন দ্বারদেশে প্রণয়িনী দণ্ডায়মান|। চাতকিনী 
যেমন বারি লাভের প্রত্যাশায় আকাশ পানে চাহিরা থাকে তদ্রপ তিনি 
গ্রণয়ীর আগমন পথ পানে তাকাইয়। ছিলেন। যাহার জন্য চাহিরা ছিলেন 
তাহার চিন চাঞ্চল্যের বিষয় পূর্বেই ব্যক্ত করা গিয়াছে । স্বর্ণলত। নির্জন 
স্থানে যেরূপ একাঁকিনী ছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত জন পূর্ণ স্যানের মধ্যেও 
তর্রুপ একাকী কালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। উভগ্নে সম্মিলন “ইবা- 
মাত্র আনন্দের আর সীমা রহিল না। ভাস্কর প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন ও 
মুখ চৃম্বন পৃর্ব্বক বলিলেন “আমি তোমাকে কতই কষ্ট দিয়াছি। ন্বর্ণলতা 
আনন্দাশ্র বিগলিত নয়নে তাহার পানে তাকাঁইয়া ক্ষণকাল নির্বাক রহি- 
লেন। তৎপরে মুছুস্বরে বলিলেন “কষ্ট দেওয়া নয় নেওয়া । এক্ষণে 


পঞ্চদশ অধ্যায় । গত 


আমারও যে কষ্ট আপনারও সেই কষ্ট।” রমণীর উত্তরের প্রতুাত্তর 
দেওয়া ভান্করের পক্ষে কঠিন হুইল । স্ভাহার গলদেশে প্রণয়পাশ আরও 
কমিল। নির্বাক হইয়া তিনি কেবল বারম্বার ঘুখচু্ষন করিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে গৃহের বাহিরে আসিয়া উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিস্তে 
লাগিলেন। স্বর্ণলতার দিনের কষ্ট ভাস্কর ক্রমে দূর করিপেন এবং ভাঙ্করের 
মনছুঃখ রমণী মোচন করিলেন। আবার সুখের রাজি সমাগত হইল । 

বাবুর বাগান । তথায় নানা পুষ্পতক্ ছিল। উভয়ে এ তরু ও তরু হইতে 
অনেক গুলি প্রস্ষ,টিত পুষ্প চয়ন করিপণেন। উদ্যানের তরুলতা ও পুষ্প 
প্ৰর্লতাঁর নিয়ত সঙ্গী ছিল। তিনি অনেক দিন হইতেই উত্তমন্প মাল! 
দিতে শিখিরাছিলেন। নিকটস্থ কদলি-বৃক্ষ হইতে এক গাছি ছোট! লইর। 
তিনি পরিপাটী এক ছড়া মাল! গাখিলেন। ভাসঙ্করও এক ছড়া গাথিলেন 
কিন্ত তদ্রপ সুন্দর হইল না। গগণে চন্দ্রোদয় হইয়াছে । সমস্ত জগতই 
চন্দ্রালোকে প্রকুল্প। প্রফুল্ল অন্তরে পরম্পর পরস্পরের গলে আপন 
আপন গ্রথিত মালা দান কবিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত চন্দ্র পাঁনে তাকাইর়া 
বলিলেন “চন্্র তুমি সাক্ষী, আজ আমি প্রিয়তম! স্বর্ণলতাঁকে আমার পত্রী- 
রূপে বরণ করিলাম ।” স্বর্ণ লতা ৪ ততৎপরে চন্দ্রকে সম্বোধন পুর্র্বক বললেন 
“চন্দ্র তুমি আমারও সাক্ষী। আজ আমি আমার এই এণরী পুরুষকে পতি- 
ভাবে বরণ করিলাম” | 

পাঠক! বিবাহ ত হয়ে গেল। এক্ষণে তোমার আমার মতে এরূপ 
বিবাছ সিদ্ধ কি না? বাদ্য নাই পুরোহিত নাই কনা! দাতা নাই নাগারণ 
নাই কোন প্রকার দন সামগ্রীও নাই। দানের মধো ক্কেবল একটা স্তীআর 
একটী পুরুষ আ'র ছুই গাছি মাল! । স্ত্রী, পুরুষকে মালা সহ আপন'ব'দেহ 
মন সমর্পণ করিলেন এবং পুরুষটীও জ্রীলো্ষিটীকে মালা সহ স্বীষ দেহ মন 
সমর্পণ করিলেন । সমারোহ নাই অথচ পরস্পরের বিবাহ ভইল। একপ 
. সমারোহ বিহীন বিবাহকে কি বিশুদ্ধ বিবাহ বলা যাইতে পারে ? আমরা বলি 
ইহাই বিশুদ্ধ বিবাহ । এক্ষণে হিন্দুসমাজে যেরূপ বিবাহ প্র১লিত আছে তাহা 
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শান্তর অনুসারে শুদ্ধ হইতে পারে কিন্ত ভাছাকে প্রকৃত কূপ বিবাহ বলা যাঁয় 
না। কথায় বলে "ধার বিয়ে ভার খোঁজ নাই আর পাড়া প্রতিবাসীর ঘুম 
নাই।”  এক্ষণকার বিবাহও তাই । ভনয় তনযার বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষরূপ 
জ্ঞান না জন্মাইতেই ভাহাদের বাপ ম| বিবাহের জন্য ব্যাকুল। বরং বর 
কর্তার কিছু বিলম্ব 'করিবার সাধ্য আছে কিন্তু কন্য। দাতা অক্ষম । আট 
লয় বসরের কন্য! ছইলে পিতা আর বিবাহ না দিয়! থাকিতে পারেন না। 
সমাজ তাহাকে হেয় জ্ঞান করে। ধিক! এরূপ জদ্ন্য সমাজে । ধিক! 
এরূপ জঘন্য বিবাহে! এরূপ বিবাহ পদ্ধতি হিন্দু সমাজ হইতে উঠে 
গেলেই মঙ্গল । 

মালা আদান প্রদান হইল ক্ষিস্ত পরের বাগানের মাল] দিয়! স্বর্লতা 
তৃপ্ত হইলেন না। তিনি তাস্করকে বলিলেন “আজ এ বাগানের পুষ্প মালার 
আপনাকে সাঁজাইলাম | কাল স্বহস্তাঞ্জিত তরুর পুষ্প মালায় আপনাকে 
দাজাইয়া মনোরথ সিদ্ধ করিব।” ভাস্কর তদ্ধভরে কহিলেন “বেস মনে করেচ। 
আজ ত তোমার বাড়ী দুজনে যাইব এই স্থির ছিল। চল ছুই জনে তথায় 
যাই।” এই বলিয়া স্ব্ণলতার হস্ত ধারণ পূর্র্বক ভাস্কর রামভট্রের উদ্যানে 
গমন করিলেন। যাইবার স্ময় তিনি প্রণকিণীকে বলিলেন পপ্রিয়ে! কাল 
আমি তোঁমার গৃহে যাইতে কি জন্য নিরস্ত হইরাছিলান তাহার কারণ তুমি 
শুনিতে ইচ্ছ। কর? 

“আপনার ইচ্ছা! হয় বলুন। আমি আপনার কোন কাধ্যেরই কারণ 
অনুসন্ধান করিতে চাই না! তবে আপনি যদি নিজ কার্যের কারণ ইচ্ছা! 
পূর্বক বলেন তবে আমি আহলাদের মহিত তাহা শুনিব।” 

'*হাসা করিতে করিতে) তবেশুন। কাল তোমার বাড়ী গেলেশ্হয় ত 
আমাদের অদ্যকার শুভ কার্যের বিলম্ব হইত । এক্ষণে কাজ সমাধা হইল 
আর যাইবার আপত্তি কি?” 

“(ভাস্করকে দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া) তা আমি আপনার দাসী হব পূর্কেইত 
'বলিয়াছিলাম।* 


পঞ্চদশ অধ্যায়। পে 


এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে, রামভট্রের উদ্যানে উপস্থিত হই- 
লেন তথার উপস্থিত হইর। ভাস্কর পণ্ডিত দেখিলেন যে উদ্যানস্থিত গৃহটার 
ক্ছ্মাত্র আড়ঘ্বর নাই। একটা সামান্য বাটা মার। কিন্তু উদ্যানটা অতি 
স্বপরিপাটার । সে যাহা হউক তাস্করের আদেশমতে স্বর্ণলত। বাড়ী প্রবেশ 
করিবার অগ্রে এক গাছি মালা গাথিলেন। মাল! গাছি গাঁথিয়া দেখিলেন 
যে মনোমত হইরাছে। সহসা বদনে রমণী পির গলাদেশে পুনর্ধার 
মাল! দান করিরা বলিলেন “এক্ষণে আমার মনের আশা পুর্ণ হইল।» 
ভাস্কর তছুন্তরে বলিলেন “কিন্তু আমার একগাছি গাঁথা হইল না। তা! আমি 
কাল গাথিব।” পরে উভয়ে বাটা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে গৃহ দ্বার 
অবরুদ্ধ রহিয়াছে। স্বর্ণলতার মুখ ছুঃখে মলিন হইয়! পড়িল। কিন্ত নিজের 
বাড়ী এ দিক ও দিক অন্থুসন্ধান করিতে করিতে একটী চাবি দেখিতে পাই- 
লেন তখন মনের ছুঃখ কিয়ৎপরিমাণে কমিল। তিনি উক্ত চাবি দ্বারা 
দ্বার উদঘাটন করিলে উভয়েই বাটা প্রবেশ করিলেন। গৃহের অভ্যন্তরে 
গিরা স্বর্ণলতা স্বামী গহ নিজের শরন ঘরে গ্রবেশ করিলেন। নিজের ঘর, 
যেখানে যাহ! থাকিত তাহা জানিতেন, তিনি চকমকি ঠৃকিয়া প্রদীপ 
জালিলেন। ঘরের বাতায়নদ্বারও উদ্ঘাটন করিলেন । তাহাতে চন্দ্রালোকে 
ঘবরটী সমুজল হইল। নিজের শহ্যা এ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত ছিল। ্র্ণল তই 
শধ্যার চাঁদরখানি বাড়ির পাতিলেন এবং ততৎপরে স্বামী সহ তথায় উপ- 
বেশন করিলেন। রমণীর মুখশশি মগিন হইয়া গেল। নয়নদ্র হইতে 
অশ্রুপাত হইতে লাগিল। স্বর্ণলতা কাদিতে লাগিলেন। 

অকন্মাৎ একি বিপদ! যে রমণী কিছুক্ষণ পূর্বে হাসিতে হাসিতে পতির 
গলদেঁশৈ মাল] দান করিয়াছিলেন তিনি তেন এখন সঙ্গল নয়ন? সাধের 
বাসর শধ্যায় কি কণ্টক উপস্থিত? পার্থাব সকলই কি অনিত্য ? ঘিনি আজ 
রাজা, ফাল তাহাকে রাজ্যহীন দেখিতে পাওয়া যার। আজ বিনি ধন, মান, 
কুলশিলে সখী কাল হয় ত তিনি 'পথের ভিখারী । আজ ফ্ঞুহার অনেক 
সন্তান সন্ততি কাল হয় ত তিনি নিঃসস্তান। এই মুহূর্তে বিন্চিাসিতেছেন 


পভ পাষাঁণময়ী | 


পরমুহ্র্তে তিনি নয়নজলে পরিপূর্ণ । পৃথিবীর সকলই অস্ঠায়ী। ভাস্কর 
প্রিয়তমার নয়নাশ্র মুছিয়। বলিলেন “তুমি কীাদিতেছ কেন ? বোধ হয় তোমার 
পিতাঞক্ষে দেখিতে পাও নাই সেই জন্য--ত| তিনি হয় ত এখনি আনতে 
পারেন। গৃহের দ্বার বন্ধ ছিল এবং ঘ্বারের শিকট যখন চাঁবি ছিল তখন 
বোধ হয় তিনি দ্বার বন্ধ করিয়! গ্রাম মধো গিয়াছেন। গৃহের মধ্যে যখন 
কোন দ্রব্যাদিই স্থানান্তরিত হয় নাই তখন তিনি যে এখানে এখনও বাস 
বেন তাহা বেস জান! যাইতেছে । হয়ত শীত্বঠ তিনি আমাদের নিকট 
উপস্টিভ হইবেন” স্বর্ণণত। কথাগুলি শুনিলেন এবং ভাবিলেন হয় ত 
পিত! মন্দিরে গিয়াছেন। আবার তাঁহার মনে আশ। হইল । তিনি প্রণরীকে 
বলিলেন “আপনি বাহ! বলিলেন তাহ! আমার যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। 
পিতা দেবীর উপাসক।' তিনি এই সময় উপাপনাব জন্য দেবীর মন্দিরে 
ষাইতেন। আ:র আমি ত ছিলাম না! বে গ্রহের দ্র খোলা রাখিয়া যাইবেন। 
এক্ষণে তিনি একাকী । সেই জন্য গৃচ্রতদবার বন্ধ করিয়া মন্দিরে গিরাছেন। 
কোন কোন দ্রিন সমস্ত রাতি মন্দিরে থাকিরা প্রাতঃকালে গৃহে আসিতেন । 
কাল গ্রাতঃকাল না আদিলে আর আমি নিশ্চয় কিছু বুঝিতে পার্ছি না।” 

«তবে আর কেন তুমি চিন্তা করিতেছ। ন্ুখের রজনাতে আর €ঃখে 
নিগতিত হইবার আবশ্যক নাই। তোমার হ্ৃদর়-যন্ত্রণা ঈশ্বর শেষ করি- 
য়াছেন। সরল মনে আর নিরর্থক কষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। এস দুজনে 
শয়ন করি।” 

উভয়ে শয়ন করিলেন। ভালরূপ নিদ্রা হইল না। ক্রমে রজনী শেষ 
হইল। রামভট্ট আদিলেন না দেখিয়! ভাস্কর প্ডিত প্রিরাকে বলিলেন 
“তোমার পিতা বোধ হয় কাল প্রাতঃঠকালে আমিবেন। রজনাঁ শেষ 
হইল। আমি যাই। কাল তাহার সহিত দেখা করিব ।” এই কথা বলিয়। 
তিনি প্রিয়ার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক রামভট্রের বাটা হইতে প্রস্থান করিলেন। 





ষোড়শ অধ্যায় । 





পীড়া । 

পূর্বোক্ত ভিখারী ও ভিখারিণী গস্তাতীরে গমন পূর্বক মাস্তাফ! খর 
নৌকায় আরোহণ করির্াছিলেন। অভ্যাস না থাকিলে সকল কার্যেরই 
প্রারস্তে কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। মধ্যাহ কালে পদব্রজে ভ্রমণ অযথাকালে 
ভোজন এবং অপরিষ্কার দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া! উভয়েরই 
শরীর অন্থস্থ হইয়াছিল । বিশেষতঃ পদদ্বর়ের বেদনায় ভিখারিণী অধীর 
হুইয়াছিলেন ৷ ছদ্লাবেশ পরিহার পুর্ধক উভয়ে শ্রমাস্তকারিণী নিদ্রাদেবীর 
দর] লাভের প্রার্থনা] করিলেন। একে ভাগিরথী গর্তে তরণীর উপর শয়ন 
তাহাতে রাত্রিকালের স্ন্গিপ্ধ সমীরণ লাগিয়া অঙ্গ শীতল হওয়াতে উভয়েই 
শীঘ্র নিদ্রিত হইলেন । অবশিষ্ট রজনী যেন শীপ্রঈ শেষ হষ্টয়া গেল। পর 
দিন প্রাহঃকালে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হঈল। উভয়েই গাত্রোখান পূর্বক 
শধ্যায় উপবেখন করিলেন । আর সে ভিখারীও নাই সে ভিখারিণীও নাই । 
গত রাত্রিতে যাহারা যাকবেশে নৌকাঁরোহণ করিরাছিলেন অদ্য তাহারা 
স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ ধারণ করাঁতে নিজ মূর্তিতে প্রকাশিত হইলেন। শয্যার 
উপর যে ছুই ব্যক্তি উপবেশন করিলেন তন্মধ্যে একজন মাস্তাফ! খী' এবং 
অপর জন পান্নবিবি| পান্ন,বিবি উঠিয়া বসিলেন বটে কিন্তু অধিক্ষণ 
সে অবস্থায় থাকিতে পাঁরিলেন ন1। পুনরায় তিনি শয়ন করিলেন | 
রাত্রিতে কেবল পদদ্বয়ের বেদনা বোঁধ হইয়াছিল এক্ষণে আবার মস্তকে 
ব্যাথার সঞ্চার হইল | পুনর্ধার তাহাকে শুইতে দেখিয়! মাস্তাফা! জিজ্ঞাসা 
করিলেন। “আবার যে গুলে? কোন রকম অস্কুখ হয়েছে কি?” 

“বড় মাথা ধরেছে।” 

“গাত্র স্পর্শ করিয়া) এই যে তোঁমার শরীরও অল্প গরম হগ্গেছে | 
সমস্তই যে জরের লক্ষণ।” 


৭৮, পাঁষাঁণমতী | 


নানা আমার আবার জ্বর হইৰে। পত দিনের অনভান্থ পরিশ্রমে শরীর 
এরূপ বেভাব হয়েচে।?? 

“ত1 যাই হউক আজ আমর কোথাও যাওয়া হয় না। আমি ভাবিয়া- 
ছিলাম আজ ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে গ্রিয়।৷ নবাবের আজ্ঞা প্রতিপালন করক। 
কিন্তু তাহা হল না আচ্ছা, কাল যাঁব।” 

পান্ন/বিবি গোপনে নবাব দত্ত পত্রধানি পড়িয়াছিলেন। তিন্নি ভাস্করের 
শিবিরে যাইবার কারণ জানিতেন। তজ্জন্য দুঃখের নহিত প্রত্যুত্তরে বলি- 
লেন “মহাশয়, আমার অদৃষ্ট রড় মন্দ । ত1 না হলে গত রজনীতে সে বর্গী 
আপনার হাত এড়িয়ে যায় ৮ 

“তজ্জন্ায তোমার আর ভাবিবার আবশ্যক নাই। শীঘ্রই তুমি কাফে- 
রের ছিন্ন মস্তক দেখিতে পাইবে।” 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পান্বিবির মাথ! ধরা বৃদ্ধি হইল । 
মাস্তাফা তাহাকে নিদ্রা] যাইতে বলিলেন। পান্নবিবি নিদ্রায় শারীরিক 
ভন্ুখ নিবারণের চেষ্টা করিলেন বটে কিন্ত তাহার চেষ্টা বিফল হইল । তাহার 
শরীর ক্রমে আরও অন্ুস্থ হইল। তিনি শয্যায় ছটফট করিতে লাগিলেন। 
এক এক বার তন্দ্রাষোগে তাহার মুখ হইতে কেবল এই কথা গুলি বাহির হইতে 
লাগিল “আমি নিশ্চয়ই হতভাগিনী। আমার স্বামী পুতের শোক বুঝি 
আমার নিধনেই নিবারণ হইবে ।” দিন গেল এবং রাত্রি আসিল। কিন্তু 
তবুও তাহার শারীরিক যন্ত্রণা কমিল ন।। পারশেষে তিনি নিদ্রাবশে অবসন1 
হইলেন। তদ্দর্শনে মাস্তাফার মনে পীড়া শাস্তির আঁশ! হইপ্ল। পরিশ্রমের 
জর। পর দিন প্রাতঃকালে পান্ন,বিবির শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইল। তিনি 
নিদর। হইতে জাগিয়। মান্তাফাকে বলিলেন “এক্ষণে আমার আর কোন অস্ু 
নাই 1. আপনি আজ শুভ কার্য সাধনোদ্দেশে গমন করুন। আমার জন্য 
আর কোন চিন্ত! নাই ।” 

মান্তাফ! খা রমণীর শরীর স্পর্শ করিয়। এবং নাড়ির গতি দেখিয়। স্থির 
করিলেন যে, রমণী প্রকৃতই নিরোগী হইয়াছেন। 


সগুদশ অধ্যায় । ৯ 


শ্রেয় সাধনে বছু বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে ভাবিরা মান্তাফা আর বিলম্ব 
করিলেন ন1। স্বীয় বীরোচিত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এক জন সৈনিক সহ তিনি 
ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরাভিঘুখে গমন করিলেন । যাইতে যাইতে পথি মধ্যে 
তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন “নবাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ. করাই 
আমার পক্ষে শ্রেয় । বেহারের সুবেদার হইলে পরে আমার বঙ্গেশ্বর হইবার 
সম্ভাবনা আছে। আঁলীবদ্রীও ত আগে এ পদে ছিলেন। আমি যে জন্যে 
মহারাষ্ট্রায় সৈন্যগণের অবস্থা দেখিয়৷ এলাম সে কেবল পণুশ্রম হল । বাক 
সে বিষয় আর ভেবে কি কর্ব যাতে হাত দিয়েছি তাই করি।” 


সপ্তদশ অধ্যায়। 





পত্র গ্রহণ । | 

প্রাতঃকাঁল বেল ৭ ঘটিকা__ভাঁসঙ্কর পণ্ডিত শিবির মধো চারি পাঁচ জন 
সেনাপতি সহ উপবেশন করিয়া আছেন। তীহার মন. এখনও প্রিয্তমার 
চিন্তায় নিমগ্ন । তিনি ভাবিতে ছিলেন *এখন বোধ হয় পিতার সহিত স্বর্ণ 
লতার সাক্ষাত হইয়াছে । অপত্য স্সেছে তাহার পিত। বোধ হয় এক্ষণে অভি- 
ভূত হইয়াছেন। ন্বর্ণলত। আর একাকিনী নাই ।” এইরূপ চিস্ত। করিতে 
করিতে তিনি এক জন সেনাপতিকে কি বলিতে যাইবেন এমন সময় এক 
জন সৈনিক আসিয়! বলিল “নবাবের আফগান সেনাপতি অপিনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন । তিনি শিবিরের বাহিরে দগ্ডারমান আছেন ।” 
ভাস্কর তিচ্ছ বণে উক্ত সেনাপতিকে শিবির মধ্যে লইয়] আসিতে. বলিলেন । 
আদেশ পাইয়1 সৈনিক শিবির হইতে বাহিরে গিয়। পুনঃরাক় নবাব প্রেরিত 
সেনাপতি সহ ভান্করের সন্বুখে উপস্থিত হইলেন। মাস্তাক1 পুর্ব বৎসরে 
ভাস্কর পণ্ডিতকে দেখিয়া! ছিলেন। তিনি মহারাষ্ত্রীয় সেনাপতির সম্ভুখীন 
হুইয়। তাহাকে সেলাম পুর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন । ভাস্কর সাস্তাফাকে 


৯ পাষাণময়ী। 


দ্েখিয়ছিলেন কিন্তু আগন্তক যে সেই ব্যক্তি তাহ! তিনি ভাঁলরূপ চিনিতে 
পারিলেন না। যাহা হউক তিনি মান্তাফার আগমনের কারণ পূর্বেই শুনি- 
য়াছিলেন এবং অস্ত্রধারী মুসলমানকে মাস্তাফ! জ্ঞান করিয়া বলিলেন। 

থা! সাহেব একাকী যে--সমাচার কি?” 

“আপনাকে সেলীম করিতে এলাম” এই কথা বলিয়া মাস্তাঁফা শ্বীয় পরি- 
চ্ছদ্দ হইতে এক থানি পত্র বাহির করির। ভাস্করের নিকটস্থ এক জনট্সনিকের 
হস্তে প্রদান করিলেন। সৈনিক পত্র লইয়! মান্তাফার অভিপ্রান্মমত ভাস্করকে 
সেই খানি দিলেন। ভাস্কর না পড়েই পত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
তবুও পড়িতে বিরত হইলেন না। পত্র মধো এই কথা গুলি লিখিত ছিল। 

মান্ঠবর মহারাস্ত্রীয় সেনাপতি শ্রীযুক্ত ভাস্কর পণ্ডিত 
মহাশয় বরাবরেষু 
বহুল সম্মান পূর্ববক নিবেদনমিদং 

আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তত নহি । আমার সেনাপতি 
মাস্তাফা খশীকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। যদ্দি এককোটি টাক লইয়| 
আমার সহিত সন্ধি করা উচিত বোধ করেন তবে আমার রাজধানীতে আ- 
সিয়া বাধিত করিবেন ইতি | 

নবাব আলী বন্দ । 
পত্র পাঠান্তর ভাঙ্কর মাস্তাঁফাঁ খাকে বলিলেন । 

“খা! সাহেব! এফকোটি টাঁকার কর্ম নয়। তোমার নবাব এককোঁটি 
টাকা দিয়! সন্ধি করিতে চান। ভাস্কর শন্মী এবর তিনকোটি টাকা পান ত 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন নচেৎ? 

“পত্রে এককোটি টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়াই' কি সে 
প্রস্তাবে সম্মত হইবেন? যদি আপনি সন্ধি করা উচিত বোধ করেন তবে 
আপনার প্রস্তাব আবার তাহাকে জনাঁন্। উভয় পক্ষের মতামত পরস্পর 
না জানিতে পারিলে ত একবারে কিছু শেষ হইতে পারে না1 

«তোমার নবাব লিখেছেন যে এককোটি টাক। লইয়া আঁমার সহিত 


সগ্ুদশ অধ্যায় । ৮১ 


যদি সন্ধি করা উচিত বোধ করেন তবে আমার রাজধানী আসিয়া বাধিত 
করিবেন ।” 

“সেখানে গেলেই নন্বুখে সমস্ত কথা বার্তীর *শেষ হইবে । আপনি 
বহিলেন এখানে, আর তিনি রহিলেন মুরশিদাবাদ_কি করে এক পত্রে সব 
কায শেষ হইতে পারে? এক্ষণে আপনার প্রস্তাব আমি নবাবকে মুরশিদা-. 
বাদ গিয়া? না জানাইলে ত আর তাহার বক্তব্য বিষয় আপনি জানিতে 
পারেন না ?” ্‌ 

পথ সাহেব! ভুমি নবাবের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে বল যে 
বাঁজীরাওকে গত বার যত টাকা দিয়াছিলেন তত টাকা না দ্রিলে কোন মতেই 
সন্ধি হইবে না।” 

«আমি যাৰ আবার আঁসিব। তাহা অপেক্ষা অপিনি তথায় গেলেই ত 
একেবারে কাঁধ মেটে । তা আপনীর,ষাহী ভাল বিবেচনা হয় তাহ? করুন ।” 

«আচ্ছা; আমি সটৈন্যে কাল মুরশিদাবাদ গমন করিয়া তোমার নবাঁ- 
ত্বর সঙ্ষে দেখা করিব ।% 

“আপনার সসৈন্যে তথায় যাইবার কোন প্রয়োজন দেখছি না। বরং 
নবাব তাহাতে মনে করতে পারেন, যে যুদ্ধ করাই আপনার উদ্দেশ্য । আমি 
বজরায় আপিয়াছি। ছুই চারিজন সহচর লইয়া নৌকায় গেলেইত চলবে। 
রৌদ্রের কষ্ট কিছুই জানিতে পার্বেন না” 

পথ সাহেব! বেদ বলেচ। মিছে আর সৈন্যদের পথ.ত্রমণের কষ্ট দিয়! কি 
হুইবে | (গর্বিত ভাবে হাদিতে হাসিতে ) আর আমি সসৈন্যে গেলে নবাৰ 

হুরত ভয়ও পাইতে পারেন । আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা! মতই কাজ কর! যাবে ।৮ 
.. পকাঁল কখন যাঁইবেন ?৮ | 

“আহারাদির পর । তোমীর নৌকায় গেলে ত আমার খাওয়া দাওয়া! 

চলিবে না। “তামরা মুনলমান আর আমর! হিন্দু।” 
পত। যখন আপনার ইচ্ছা। আমার নৌকা প্রস্ততই আছে। তবে আদি | 
এক্ষণে বিদায় হই । ছেলাম আঁলেক ” (প্রস্থান )। 


৮২, পাঁষাণময়ী। 


আঁফগাঁন সেনাপতি চলিয়া গেলে পর ভাস্কর অধীনস্থ একজন সেনা- 
তিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ;-এক কোটি টাকাই কমকি? যদি 
তাই দিয়া নবাব আমা? সঙ্গে সন্ধি করে তবে আমি তাহাতেই সম্মত হইব।” 

“বোধ হয় আপনি কিঞ্চিৎ অসম্মতি প্রকাশ করিলে আরও বেসি টাক! 
পাইবেন ।” 

“তাহাত হবেই । আমি কি শীঘ্রই প্রস্তাবে সম্মত হব। যদি একান্ত 
পক্ষে ন। হয়, তবে এ টাকাতেই সন্ধি স্বীকার করিব।” 

«সে যাহা হউক আপনি কি সসৈন্যে মুরশিদাবাদ যাবেন না? আমাদের 
 হাউনি কি এখানেই থাকিবে ?" 

« যেখানে সন্ধি করিতে যাচ্ছি সেখানে সসৈন্যে যাইবার কোন আবশ্যক 
নাই। আমার প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত ছাউনি এখানেই থাকিবে ।” 

“আমি বল্ছিলাম সৈন্যসহ যাওয়|. ভাল। যদি নবাবের কোন মন্দ 
উদ্দেশ্যই থাকে ?" 

“তা মনে করতে আছে । তাহা হলে মস্তাফা খ! একাকী আমার শিবিশ্বে 
আসিবে কেন? আর এক কথা এই, যখন উক্ত ব্যক্তি সাহস করিয়া 
একাকী আমার নিকট আপিয়াছে তখন আমার পক্ষে দনৈন্যে যাওয়া 
ভীরুতার কাজ হয়।” 

“তবে দশ জন দৈনিক সহ বাইবেন।” 

"আচ্ছা, তুমি বলছ, ত1 দশ জন সৈন্য সহ যাইব । কিন্তু তোমার সন্দে- 
হুটা যুক্তিমূলক নয় ।” 
_ পএইবূপ কথোপকথনের পর সৈনিকের] বিদায় গ্রহণ করিল। বেলা অধিক 
 হুইয়াছে দেখিয়া ভাস্কর স্নান ও ভোজনার্ধে গমন করিলেন ।” 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 


সদ 


বিদায়। 
সন্ধা! উপস্থিত--ন্বর্ণলতা। পিতার অদর্শন যন্ত্রণার অত্যন্ত আকুল তাঁহার 
মনে তখন কিছুমাত্র শাস্তি ছিল না । গত রজনীতে যখম ভাস্কর পণ্ডিত তাহার 
নিকট হইতে প্রস্থান করেন সেই সময় হইতেই তিনি যেন পাগলিনী প্রায় 
হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে পিতা আসিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু যতই 
বেল! হইতে লাগিল ততই তিনি নিরাশ হইতে লাগিলেন। রামভষ্ট আসি- 
লেন না। উদ্যানস্থিত গৃহ আর তাহার প্রিয় তবন নয়। শ্বর্ণলতা পিত! 
আদিলেন ন। দেখিয়া একবার এ ঘ'র আরবাঁর ও ঘর যাইয়। সারাদিন যন্ত্রণায় 
সময় ক্ষেপণ করিয়াছিলেন । সামান্য ফল মূল আহার দ্বার তাহার দিনপাত 
হইয়াছিল। ষে গৃহের অভ্যন্তরে বিয়া তিনি পিতার নিকট উপদেশ শ্রবণ 
করিতেন, যাহার মধ্যে তিনি, রাঁমভষ্ট ও "্বরভাচাধ্য সময়ে সময়ে একত্র বসিক়্া 
সদালাপ করিতেন, উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়! সায়ংকালের পর যে গৃহে 
প্রবেশ করিয়।, তিনি পিতার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেন এবং 
রামভট্ট তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে যে গৃহে বসিয়৷ তাহার শুশ্রযা 
কার্যে নিযুক্ত হইতেন, আল সেগৃহ মধ্যে তিনি; ভিন্ন আর কেহই নাই। 
সমস্ত দ্রিন পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়। পরিশেষে তিনি আসার আশা 
পরিতরধগ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইলে তিনিষে বাতায়ন প্রদেশে বসি 
পূর্বে উদ্যান শোভা অবলোকন করিতেন তথায় অবস্থান পূর্বক চিন্তায় নিমগ্লা 
হইলেন।- “পিতা খন আমাকে তাহার গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে আজ্ঞা 
করেন তখন তিনি আর প্রিয় বাবু এক ঘরে দপ্ডায়মান ছিলেন। প্রিয় বাবু 
কি তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন ? কি তিনি এক্ষণে মনিরবাসী হইয়াছেন ?. 


৮৪ পাষাণময়ী | 


ুম্ঁতি বল্পভাচার্ধ্যই বা! কোথায় গেল। বর্গাদ্দের আগমনে ভীত হইয়া কি 
সকলেই এ গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছেন ? প্রিয় বাবু ধনী তাই গিয়া- 
ছেন। কিন্তু আমার দিত! পলায়ন করিবেন কেন? তবে কি আমাকে 
পিতৃহীনা! হইতে হইল ? বিধাতা কি তাই করিয়াছেন? পিতা! আমার বদি 
প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমার আর এ প্রাণ রাখায় ফলকি? তা 
আমি পুর্বেই মরিলাম না কেন? তাহ হইলে ত এ কষ্ট ভোগ করিতে হইত 
না। আর কি তিনি বাটা আদিবেন না? এ ছুঃখিনীর সহিত কি তাহার 
চিরবিচ্ছেদ হুইল” এইরূপ চিন্তায় যখন তিনি নিমগ্ন তখন দ্বারের কপাটে 
যেন কে প্রতিঘাত করিল। এতক্ষণ তিনি রাঁমভট্রের মুখচ্ডবি চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিন্তু দ্বারে শব্ধ হওয়াতে তাঁহার মনভাবের পরি- 
বর্তন হইল। 'প্রণয়ীর আমিবার সময় হইয়াছে মনে পড়াতে তিনি বাতায়ন 
প্রদেশ হইতে উঠিয়া দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করিলেন। দেখিলেন সন্মুথে 
তাস্কর পণ্ডিত উপস্থিত। লঙ্গহীন! শ্বর্ণলতা আবার সনাথিনী হইলেন। 

ঘরে প্রবেশ করিয়া ভাস্কর প্রিয়ার মুখ অত্যন্ত মলিন দেখিলেন। পূর্ব 
রাঁত্রিতেই তিনি উহার কারণ জানিয়াছিলেন । তবুও একবার জিজ্ঞাস! 
করিলেন। 

«তোযার পিতা কি আসেন নাই ?” 

“না। তিনি বোধ হয় আমাকে ন1 দেখতে পেরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।” 

“না-না-তাহা কথনই হইতে পারে না। তোমার নিকট আমি তাহার 
বিষয় যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে তাহাকে আমার সাধু পুরুষ বলে জ্ঞান 
হয়েচে। "তিনি কখনই আত্মহত্যা! করিতে পাঁরেন নাই।” 

£ত] বটে। তবে তিনি কোথায় ?” 

“তুমি ত বলিয়াছ তিনি মন্দিরে উপাসনার জন্য অধিক সময় কাটাইতেন। 
তখন তুমি গ্রহে ছিলে; এক একবার বাড়ী আদ্তেন। এখন তুমি নাই সৰ 
সময়ই তাহার সেথানে অতিবাহিত হয়। এখন তিনি মন্দিরবাসী হইয়াছেন। 
হয় ত কোন কোন দিন বাড়ী আসেন।” 
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“তবে চলুন। একবার মন্দির অনুসন্ধান করিয়া আদি (» 

“আমি আজ বা কাল যাইতে পারিব না। তার পরে উভয়ে তথায় গমন 
করিব। আর যদ্দি তিনি ইন্তিমধ্যে বাটা আসেন তাহ। হইলে আমাদের 
যাইবার প্রয়োজনই হইবে ম11” 

“কেন? আর্জ কালের মধ্যে তথায় যাইবার কোন আপত্তি আছে রি 

“আছে। আমি কাল প্রাতঃকাঁলে মুরশিদাবাদ যাইব। স্থসমাচার 
বলিয়। তোমাকে জীনাচ্চি। তথায় এক দিন বোধ হয় আমার দেরি হবে। 
নবাব আমার সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য তথায় যাইতে পত্র লিখিয়াছেন। এক 
কোটী টাক! দিতে স্বীকার করিয়াছেন । আর যুদ্ধ করিতে হইবে না। আমি 
ধাহা ইচ্ছা করিতেছিলাম জগদীশ্বর তাহ! ঘটাইগা দিলেন | যুদ্ধ করিতে হইলে 
তোমার সঙ্ে অনেক বার বিচ্ছেদ হইত। €সটী আর হইবে না। একবার তথা 
হইতে আদিলে আর তোমাকে এক মুহূর্তও এককিনী থাকিতে হইবে না। ষদ্দি 
বল কাল যাইবে তা আজ রাত্রিতে অনুসন্ধান করিতে কি হানি আছে ? তছু" 
তরে আমি বলি যে আজ রাত্রিটা আর পথে পথে ছুজনে কাটাইতে চাই না।” 

“(কাদিতে কীাদিতে) আমাকে পিতা ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন 
আবার স্বামীও পরিত্যাগ করিতে সন্কল্প করিয়াছেন। বিধাতঃ তুমি কি 
নির্জন গ্কান আমারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলে? আমি যে আর এ যন্ত্রণা সহ্য 
করিতে পারিনে (মুচ্ছিত)। 

«একি হইল আঁগে বলে দেখচি ভাল করি নাই তা যাইবার সময 
বললে হয় ভ আরও বিপদ হইত আমার বল! তালই হইয়াছে ; আমার হৃদয় 
নিভান্ত কোমল হওয়া ভাল নয়। (রমণীর সুখে জল দিয়া তাহাকে চেতন 
করিয়া) এ কি প্রিয়ে ! তুমি যেবুদ্ধিহীন] হইলে। আমি কি. তোমাকে বহু 
দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়। যাচ্চি। কাল যাব এবং তার পর দিন আসিব । 
আমার হন তোমার কাছেই রহিল কেবল দেহটা এক দিনের জনা স্থানাত্তরে 
চলিল। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে আবার তোমার ভাস্করের দেহ 
তোমার কাছেই থাকিবে । তখন আর কাছ ছাড়া হবে না ।” 
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«নাথ! তোমার যাহা ভাঁল বোধ হয় তাহাই'কর। তবে আমি ভাব্‌- 
ছিলাম যে এক্ষণে স্বামীই আমার একমাত্র সঙ্গী তা তিনিও আমাকে ছাড়ি! 
যাইবেন। আমি নিতাত্তু হতভাগিনীর মত নির্জনে কাল কাটাইয়াছিলা 
বলে আর এক মুহূর্তও একা! থাকৃতে ইচ্ছা! হয় না। আমি তোমার কর্তব্য 
কার্য্যে আর ব্যাঘাত করিব না । (চক্ষের জল মুছিয়া) আমার চক্ষের জল 
পড়চে আর কীর্দিবনা, শুভ কার্য্যের পুর্বে আর ছুঃখ দিব ন!। এস শয্যায় 
গমন করি। এরূপে আর রাত্রি কাটাইয়৷ কাজ নাই। রাত্রি জাগিলে 
কাল তোমার পথে কষ্ট হবে।” 

. “তোমাকে ছেড়ে ষতক্ষণ থাকিব ততক্ষণই কষ্ট । সে কষ্ট কি নিদ্র গেলে 
যাবে। তোমাকে কাঁল কি করে ছেড়ে থাকব তাই ভেবে আমার মন 
ব্যাকুল হইয়াছে । আজ রাত্রি এখানে কিন্তু কাল কেবল দিন নয়, রাত্রিটাও 
তোমাকে ছেড়ে থাকৃতে হবে। যা হয় হবে। চল তবে শয়ন করিতে যাই। 

উভরে শরন করিলেন! কাহারও নিজ হইল ন। প্রিয় জিনিষের 
সহিত বিচ্ছেদ এক দিনের জন্যই হউক আর বহুদিনের জন্যই হউক সব 
সময়েই কষ্টদায়ক। বিচ্ছেদ চিন্তায় উভয়েরই মন অবসন্ন হইল( পাঠক! 
বিচ্ছেদ ত ঘটে নাই । তবে এখন" উভয়ে দুঃখে অবসন্ন কেন? আর যদ্দিই 
তাহ! ঘটিত তাহা হইলেই বা! কিসের দুঃখ? ভাস্কর এক দিনের জন্য মুরশি- 
দাবাদ বাইবেন তাহাতে এরূপ দুঃখ কেন? এ ত চির বিচ্ছেদের বাপার নয়। 
পাঠক ! এ প্রশ্ন নকলের উত্তর তোমাকে কেবল ভাস্কর ও ন্বর্ণলতাঁই 
দিতে পারেন। কেন যে তাহারা শয়ন করিয়া নিদ্রার সুখলাভে বঞ্চিত 
হইলেন তাহ! ক্তাহারই ভালরপ জানিতেন। সুখাসক্ত ব্যক্তি কখন কখন 
ক্কুখের পৰ্দার্থ নিকটে থাকিতেও দুঃখ ভোগ করেন । কাছে থাকিতেও তিনি 
কখন কথন মে পদার্থের সঙ্গহীন হন। যখন “সে পদার্থ হইতে কিছুদিনের 
জন্য পৃথক থাঁকিতে হবে” এই ভাবন। আঁসির! তাঁহার চিত্তাধিকার করে তখন 
তিনি হস্তগত স্থথকেও ভোগ করিতে পারেন না। নিকটে সুখ কিন্ত ভোগ 
করে কে? নিকটে সঙ্গী কিন্তু তাহার সঙ্গে থাকে কে? বাহা জগতের পদার্থ 
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ছাড়িয়! তিনি তখন অস্তর্জগতে চলিয়া যাঁন। তিনি তখন চিস্তাঁর সহচর হন। 
সেই চিন্তার এমনি অসাধারণ শক্তি যে কালও তাঁহার বশবর্তী হন। তিনি 
যদ্দি বলেন পন তুমি যুগ হও" । অমনি দিন তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন 
করিবে। এইরূপ বলশালিনী চিন্তার অধীন হইয়া ভাস্কর ও স্বর্ণলতা শয়ন 
করিয়াছিলেন । এইরূপ চিন্তাই ভাহাদের উভয়ের শধ্যাকণ্টক হইয়াছিল । 
ক্রমে ক্রমে রাত্রি শেষ হইল তবু নিদ্রা তাহাদিগকে দয়া করিলেন ন1। 
অবশেষে ভাস্কর উঠিয়! বলিলেন *প্রিয়ে আমার বোধ হচ্চে আর রাত্‌ নাই 
আমাকে তবে বিদায় দাও । তোমার গৃহে কয় দিনের খাবার আছে ।” 

“আমার এ নিজের বাটী। পিতা বাড়ী আসেন ন1। পূর্বের সঞ্চিত খাদ্য 
দ্রব্য এখনও প্রচুর আছে। তজ্জন্য তোমার ভাবিতে হইবে ন!। কিন্ত 
দেখ এ অধীনীকে পাশরিয়ে বেন দেরি না কর।” 

“ (সজলনয়ন। ন্বর্ণলতাঁর মুখচৃগ্ধন করিয়া ) আমি তোমার, তুমি আমার। 
নিজের সম্পত্তি ছাড়িয়া কোন্‌ বুদ্ধিমান পুরুষ স্বীয় জীবনকে অন্থুথী করেন। 
আমার একদিন মাত্র বিলম্ব হইবে । তবে আমি যাই।” 

ভাস্কর চলিয়! গেলেন । স্বর্ণলতা তীহাকে বাঁটী হইতে বহিস্কৃত দেখিয়া 
বাতায়ন প্রদেশে বসিয়! কি করিতে লাগিলেন ? তিনি নীরবে কাদিতে-__ 

পাঠক ! তিনি কি একস্থানে বিয়া কাদিতেই লাগিলেন? ছুঃখ যন্ত্রণায় 
অধীর হইয়! মনুষ্য কতক্ষণ কাদিতে পারেন ? কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিলেই তাহার 
শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে । শক্তিহীন হইয়া তিনি আর কাদ্দিতে পারেন না। 
ছুঃখ মোচনের উপায় থাকিলে তিনি তাহার অন্থুসন্ধান করেন । উপায় না 
থাকিলে হতাশ হইয়] পড়েন। কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণলতা চক্ষের জল মুছিয়া 
দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন পকাদিয়া 
আর কি করিব। ম্বামীত এক দিনের বিদায় লইলেন। আমি কি করিয়। 
একাকিনী এই গৃহে থাকিয়! তাহার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিব? পিতা যদি 
দেবীর মন্দিরেই থাকেন, তবে তথায় গেলেত তাহার দেখা পাব। স্বামীর 
প্রত্যাগমনের পৃর্বেই যদি তাহার দেখা পাই, বে কেন তাহার প্রত্যাগমন | 
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অপেক্ষা করিব। তিনি প্রত্যাগমন করিলে পর তাহার সঙ্গে না গিয়া আমি 
একাকিনী এখনই ত মন্দিরে যাইতে পারি । এক্ষণে প্রত্যুষ কাল। গঙ্গান্নান 
করিবারও উপযুক্ত সময় “আমি ম্বান করিতে যাই আর পিতার সঙ্গে দেখা 
করিয়া আসি।” এই চিন্তা করিয়া দ্বর্ণলত! ব|টার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গঙ্গা- 
সানে গমন করিলেন । 

পথে যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন দুইটি স্ত্রীলোক যাইতেছে । কিঞ্চিৎ 
জ্েতবেগে গিয়া তিনি তাহাদের সম্িকট হইলেন। উহাদের স্কব্ধদেশে এক 
এক থানি গামছা, এক জনের হাতে একটি ঘটা, এবং আর এক জনের 
হাতে একটী ফুলের সাজিছিল। উহাদের একজন অপরকে বলিল “শীঘ্ 
চল। ডুৰ্টি দিয়ে বামুন্‌কে ফুল ছুদটুকু দিয়ে আস্তে পার্লে হয়। আর ত 
গঙ্গাতীরে বসে পুজা কর্বার বো নাই। 

পনা বোন্‌ ! পোড়! বর্গীরে না গেলে আঁর সে সুখ হবে না” 

এই বলিরা দ্রুত গমনে তাহারা মন্দির সমীপে উপনীত হইল। স্বর্ণলতাঁও 
তাহাদের অনুবর্তী হইয়৷ তথায় উপস্থিত হইলেন। 
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প্রত্যাদেশ। 
যখন স্বর্লতা ছুইটি স্ত্রীলোক গৃহ গঙ্গাতীরে শ্বাশাঁন-কালীর মন্দির দ্বারে 
উপস্থিত হন তখন উহার অভ্যন্তর প্রদেশে দেবীর সম্মুখে কে বসিয়াছিলেন ? 
_শিতশ্মশ্রধারী এক জন বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ--পথে স্বর্ণলত1 পঙ্গিনীদের মুখে যে 
বামুনের কথ গুনিয়াছিলেন ইনিই সেই ব্রাহ্গণ। ব্রাঙ্গণের মস্তকে শুভ্রকেশ এবং 
একটা দীর্ঘ শিখা-_শিখাটির অগ্রভাগে একটা গেরো! দেওয়া ছিল। তাহার শুভ্র 
জন্মের উপর ললাট দেশে রক্ত চন্দনের করিপুগুক, নয়নদ্বয় মুত্রিত এরং 


উনবিংশ অধ্যায় । ৮৯ 


নিমীলি ত,ওষঠদেশের উপর উন্নত নাঁপিকার নীচে শুভ্র গোপ, লে!লচন্মরবি শিষ্ট স্থুবণ 
মুর্তি গণ্ডদেশ এবং কর্ণদয়ের নিম্নদেশ হইতে অল্প অল্প শুত্র শ্মশ্রু উত্থিত হইয়া 
ক্রমে গুচ্ছাকারে পরিণত হওতঃ বক্ষংস্থৃল পর্বান্ত ব্যাপ্ত হইরাছিল। ব্রাহ্মণের 
হস্তদ্বয় নাভিদেশে ন্যস্ত "এবং তদুপরি একটা বিহ্ৃপত্র । গেরুয়া বদন পরি- 
ধান করিয়। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । স্বর্ণলতার সঙ্গিনীদ্বয় মন্দিরে 
প্রবেশপুর্র্বক ব্রাঙ্গণকে ধ্যানে নিযুক্ত দেখিয়া তাহার নিকটে ছু্ধপূর্ণ ঘটি এবং 
ফুলপূর্ণ সাজিটী রাখিস দ্রিল। তৎপরে তাহারা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া 
“থাক ঘটী ও সাজি 'আাজ থাক। কাল লয়ে যাব” এই কথা বলিয়া গঙ্গ। 
গর্ভে নামিল। তাহারা স্নানার্থে গমন করিল, কিন্তু ত্বর্ণলত। আর তাহাদের 
অন্ুবর্তিনী হইলেন না। তিনি আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণের পার্থে গিয়া উপবেশন 
করিলেন। কেন তিনি কি ব্রাঙ্মণকে চিনিতে পাবিয়াছিলেন ? হই] যাহার 
জন্য তিনি মন্দিরে আদিলেন, সেই ব্যক্তিই তখন বোগাপক্ত ছিলেন । 
সেই ব্যক্তিই রামভট্র, ্বর্ণলতার পিত1--খধির ন্যায় যোগে নিমগ্ন দেখিয়া 
ত্বর্লতা কোন কগ! না কহিয়! নীরব হইয়। তাহার নিকট বসিলেন। তাহার 
অদৃষ্টে এখন কি ঘটে দেখা ধাক। 

পাঠক ! অনেক দিন আমাদের বঙ্গে রামভষ্টের দেখ। হয় নাই । এক 
বারেই আব! তীহার যোগাসনের নিকট উপস্থিত হইলাম। এস একবার 
তাহার পুর্ধ্ব ইতিবুক্ত পর্যযালোচন] করি & 

রামতট্ট তনয়ার অনুসন্ধান ন! পাইয়া যখন প্রিয়বাবুর বাগানবাটা হইতে 
প্রত্যাগমন করেন তথন সন্ধ্যাকাল। সেই সময়ে তিনি নিয়মিত উপাসনা 
কার্ষো ব্রত্তী থাকিতেন। মন্দিরই তাহার উপাসনা কার্ষ্ের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। 
তিনি'তথায় যাইবেন ভাবিয়া প্রিয়বাবুর প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। কিন 
যাইবার সময় একবার শ্বগৃহে গ্রমন করিয়াছিলেন। শাশানকালীর মন্দির 
অপেক্ষা গৃহ তাহার পঞ্ষে তখন নিজ্জন কারাবাস তুল্য স্থান বোধ হইয়াছিল । 
ঘার জন্য ঘর বাড়ী সেই তখন গৃহশুন্য করিয়া! গিয়াছে দেখিক্স। তিনি গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া যান। কিন্তু আশার আশ্চর্য কুহক্ষ ! সারাদিন অন্ুদন্ধাল 
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কষরিয়। তনয়াকে পেলেন না তধুও আশ! তাহাকে বলিল “ন্বর্ণলত| মরেন নাই 
তিনি গৃহে পুনরায় আসিলেও আসিতে পারেন।”. আশার প্রিয় বাকা তাহার 
মনে লাগিল! তিনি বাট্রু পরিত্যাগ কালীন দ্বাররুদ্ধ করিয়া চাবিটা দ্বারের 
নিকট রাখিয়1 মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন । 

সকলে যখন বর্গীদ্ের ভয়ে আপনাপন প্রিয়বস্ত নকল লুকাইয়! রাখিবার 
জন্য ফু করিতেছিলেন--পলাশীবাদীর মধ অনেকেই যখন ঘর কাড়ী ত্যাগ 
করিয়া! পলাইতেছিলেন -নিকটবস্তা গ্রাম সকল যখন মহারাষ্্রীয়েরা লুণ্ঠণ 
করিতেছিলেন তখন তিনিই কেবল সুখ, দুঃখ আশ! ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী ছিলেন। দেবীর মন্দিরই তাহার বাস- 
গ্বান হইয়াছিল। ছুদ গঙ্গাজল পান করিয়াই কেবল তিনি জীবন ধারণ 
করিতেন। দেবীর আরাধন!' করিয়াই তিনি প্রায় দিন রাত: কাটাইতেন। 
বাটা প্রত্যাগমন না করিয়া দিনরাত তিনি দেবীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। 
"দেবী যদি প্রসন্ন হন তবে অবশ্যই স্বর্ণল হাঁকে পাওয়া যাইবে” এই মনে 
ভাবিয়া তিনি যোগবলে তনয়াকে পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে 
ছুদ গঙ্গাজল আহার, তাহাতে আবার তাপসের ক্রিয়া, ক্রমে ক্রমে তিনি শীর্ণ- 
কায় হইয়া উঠিলেন। সময়ে সময়ে যোগ ভঙ্গ হইলে তিনি চারিদিকে যেন 
মৃত্যুর প্রতিকৃতি দর্শন করিতেন এবং আপন পরিত্যক্ত অবস্থা স্বরণ করিয়া 
তন্ত্রাবেশে ভাবিতেন “প্রিয়তনয়া ঝি,আর আসিবে ।» 

_ দৈব ঘটন1 কে বৃঝিতে পারে! বিধাতার লীলাখেলা মনুষ্য-বুদ্ধির অগমা, 
স্বপ্রও কখন কখন কাধ্যফলে পরিণত হয়! বিধি যদি স্বপন দেখান তবে 
নেপোলিয়নও বাদসাহ হন সাবিত্রীও পতি পান এবং রামভট্রও নিজ তনয়াকে 
লাভ করেন। যখন স্বর্ণলত! রাম্ভট্টের যোগাসনের নিকট বসিলেন, তখন নয়ন 
মুদ্রিত করিয়া যোগী কি দেখিতেছিলেন ? রামভট্র তখন কি ভাবিতেছিলেন ? 
ষেন দেবী পাষাণ মূর্তি পরিত্যাগ পূর্বক স্বরূপে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলি- 
লেন, "ব্রাহ্মণ! আমি তোমার উপাসনায় সন্তষ্ট হইয়াছি, তোমার প্রতি 
সদয় হইয়া তোমার তনয়াকে তোমার কাছে আনিয়াছি, একবার নয়ন 
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উদ্বীলন করিয়। দেখ ।* এই প্রত্যাদেশ পাইয়া রামতট্টের যোগ ভঙ্গ হইল। 
তিনি নয়ন উল্মীলন করিলেন এবং কাছে ্বর্ণলতাকে দেখিয়। তাহার পানে 
তাকাইয়! রহিলেন। গ্ষণপরে তিনি রমণীকে বালিলেন “মা! এসেঠ, আমি 
তোমার নিকট দোষী আছ্ি-যে দোষের জনা কত পরিতাপ করিয়াছি দিন 
রাত্রি তোমার অন্বেষণ করিয়াছি, তোমার জন্য কত কীদিয়াছি তা দেবী 
তোমাকে আনিয়] দিয়াছেন (পাষাণময়ী দেবীকে) ম| ব্রহ্গমদ্ি*_ 
"পিতঃ আমাকে পুর্বে যেরূপ কথ বার্তা বলিতেন তাহাই বলুন-_ 
আমাকে স্নেহ ও ক্ষমা করুন'ঃ ্‌ 
'€স্বণলতাঁর স্বর শুনিয়া) আ্যা__এ স্বপ্ন নয়-_ইহা সমস্তই সত্য--আমার 
তনয়1--(দেখীকে) মা পাষাণময়ি এযে দেখচি আমার স্বণলতা অয অয” 
এই বলিয়া রামভষ্ট দেদীর পাদপদ্মে পড়িয়! নির্বাক হইলেন। সংজ্ঞা, 
হীন পিতাকে পতিত দেখিয়া স্বর্ণলতত। বলিলেন “এ কি ঘটিল__পিতঃ পিতঃ 
আমি আসিয়াছি--একবার উঠিয়া দেখুন। আমি যে আপনার বার্দক্য অব- 
স্থায় সেবা করিব বলিয়া আসিয়াছি একবার উঠে দেখুন |” ন্বর্ণলত। বলিলেন 
কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। অচেতন হইয়া রামভট্ট পড়িয়া রহিলেন, 
তদ্দর্শনে রমণী নিকটস্থ তাত্রকু'ড হইতে জল লইয়া পিতার চক্ষু, মুখ ও জদেশে 
অভিষিঞ্ণন করিলেন এবং মুখমধ্যে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দিলেন | জল.উদ. 
রস্থ হইল । রামভট্ট ক্রমে চেতন! লাভ করিলেন এবং উঠিয়া তনয়াকে ক্রোড়ে 
টানিয়া তাহার মুখচুস্বন করিতে লাগিলেন । তৎপরে তিনি তনয়াকে বলিলেন । 
এমা স্বর্ণলতা। প্রত্যাগমন করিয়াছ-_তুমি আমার বুকে রাখিবার মেয়ে-- 
তুমি এখনও বালিক1--তোমাকে আর আমি কিছু ছুর্ববাক্য বলিব না--আমার 
ক্ষমা কর এবং ভক্তি কর--আর আমি পাষাণ হৃদয় নই--আর তোমাকে সঙ্গীত 
করিতে বারণ করিব ন1--তোমায় সঙ্গহীনা হইতে আর বলিব না_আমার 
বার্ধক্যের হারাধন। আমার নিকটে থাক এবং দেবীর কাছে কি রূপে আরা- 
ধন! করিতে হয় তাহা আমাকে শিক্ষা দেও। ্বর্ণলতার অক্রমুছাইর়া) মা_ 
আর কাদিও না-'আর ছুঃখ করিবার কি আবশ্যক 'আছে--তোমার পথের 
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বিপদ্ধ যন্ত্রণা কিছুই শুনিতে চাই না-কেবল কে তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা 
করিল তাই আমাকে বল।” 
“যিনি আমাকে রক্ষা (করিয়াছেন তিনি”_ 

“তিনি কোথার ?--চল, এক সঙ্গে তার কাছে যাই। আমি তাহার 
কাছে কৃতজ্ঞত1 প্রকাশ করিব!” 

“তিনি মুরশিদাবাদ গিয়াছেন |” 

“তিনি কি আর এখানে আমিবেন না-ভটীহার নাম” 

“তিনি কাল আদিবেন বলিয়! গিয়াছেন ॥" 

“তাহার নামক বলে না ৮ 

“(লজ্জিত হইয়। নিমিলিত নয়নে) তাহার নাম-_তিনি একজন বগ্গী”-- 

“আছি বৃঝিয়াছি। তিনি বর্গীই হন আর বাঙ্গালীই হন তিনি আমার 
পুত্র। আমি তাহাকে পুত্রবৎ্থ শ্নেহ করিব। ভিনি ব্রাহ্দণ ত ?” 

“তিনি আপনার মন ত্রিপুগু কধারী ব্রাঙ্গণ তিনি হুর্ধ্যের অন্য নামধারী 
মহারাষ্্ীয় সেনাপতি 1” 

“তবে কি ভাস্কর পণ্ডিত? আমি জনশ্রুতিতে শুনিয়াছি যে বগীদের 
সেনাপতির নাম ভাঙ্কর পণ্ডিত।৮ 

“আপনি যে নাম কলেন তাই ।”” 

“তিনি কি আমার বাড়ী আপবেন--ন। তাহার শিবিরে ?” 

“যে কদিন আমি বাড়ীতে ছিলাম--তিনি রাত্রিতে আমার নিকট 
আগিতেন। সুরশিদাবাদ হইছে প্রত্যাগমন করিলে তিনি বোধ হয় দিনে 
আমাদের বাড়ীতে আপিবেন না_তা আমি ঠিক বলতে পাচ্চিনে।” 

“বলি রাত্রিতে ত আনবেন ?? 

£সে'বিষয়ে আর সন্দেহ নাই» 

“বেল! অধিক হইয়াছে। তুমিকি গ্নান.করিয়াছ। যদি না করিয়া থাক 
তবেযাও। স্রান করিয়া! দেবীর পাদপদ্ পুজ। করিয়। বাড়ী যাইবে । আমিও 
তোমার সঙ্গে আবার স্বগৃহে গমন করিব । আজ আমার আনন্দের দিন ।” 
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“তবে নান করে আসি” (প্রস্থান) 

স্বর্ণলতা গঙ্গাঙ্গান করিয়া পুনরায় মন্দিরে আগিলেন । পিতার আদেশ 
মত দেবীর পূজ। করিয়া ত২পরে রামভট্র হু গৃহে *গমন করিলেন । ' তথায় 
উপস্থিত হইয়৷ স্বর্ণগতা! রন্ধন্ন করিলেন । অব্যাঞ্জন প্রস্তত হইল। উভডয়ে 
ভোজন করিয়া! পরিতৃপ্ত হইলেন। অনেক দিন এরূপ আহার হয় নাই ॥' 
আহারান্তে উভয়েরই শরীর সুস্থ হঈল। নিদ্রাদেবী স্থযোগ পাইয়৷ উভয়কেই 
আক্রমণ করিলেন । উভরেই শ্যয গ্রহণ পুর্ব নিদ্রাবশে অবসন্ন হইলেন। 


বিংশ অধ্যায়। 


হত্যাকীগু। 


গ্রণয়িনীর নিকটে বিদায় গ্রহণাস্তর স্ভাঙ্কর পণ্ডিত স্বীয় শিবিরে উপনীত 
হুইলেন॥ ধনতৃষ্ণা অতি বলবতী। যাহাকে ধনভৃষ্ণা একবার আক্রমণ 
করিয়াছে তাহার হৃদয্ধে কিছুমাত্র শাস্তি নাই। তাহার চিত্ব সততই চঞ্চল। 
দূরের পদার্থ সকল সে ব্যক্তি মুহূর্ত মধ্যে হস্তগত করিতে চায়। বিপদকে সে 
তৃধবৎ সামান্য জ্ঞান করে। প্রভূত অর্থ পাইবার আশায় ভাস্করের মন চঞ্চল 
হইল । .সুরসিদাবাদ যাইতে হইবে--এক কোটি বাঁ ততোধিক মুদ্রা--বিলম্ব 
কর! অনুচিত ভাবিয়া তিনি সকাল সকাল স্নান আতিক সমাধা করিলেন । 
বেল! ৮ টা বাজিতে বাজিতেই তাহার ভোজন ক্রিয়। সম্পন্ন হইল। দশ জন, 
সৈনিকও ভোজন করিয়! প্রস্তত হইলেন । “আমি মুরসিদাবাদ যাত্রা করি- 
'লাম। নবাবের সঙ্গে সন্ধি হউক আর না হউক" কাল রাত্রিতে এখানে প্রতঠা- 
গ্রমন করিব” এই কথা এক জন.নিকটস্থ নেনীপতিকে বলিয়া ত্বাঙ্কর দশব্ধন 
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টসনিক সহ বীর পরিচ্ছদে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন । তথায় মান্তাফাঁর নৌকা 
প্রস্তুত ছিল। মান্তার্ফও তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; ৫সনিকগণ 

সহ ভাস্কর নৌকারোহণ' করিলেন। মাজি হাল ধরিয়া বদিল। হুবিধ! 
বাতান-_নাবিকের! পাল, তুলিয়া দিল তরতর বেগ নৌকা! পাইলভারে যুর- 
সিদাবাদাভিমুখে চলিল। একে বাতাসের জোর তাতে ভাস্করের ধনতৃষ্ণা-্ 
নৌকা বন্ধ্যার পরই রাক্দধানী পৌছিল। 
যখন নৌক| ঘাটে উপস্থিত হইল তখন নবাব আলীবদারখ কোথায় ছিলেন? 
তিনি তখন নিজের শিবিরে__কি কচ্ছিলেন ? মাস্তাফার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা-_ 

মান্তাফ] ধাকে পশ।শী প্রেরণ করার পর আলীবদ্দণ স্থানে স্থানে সৈন্দল 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সৈন্যদল রাখিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাদের প্রতি- 
বর্গীিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার আদেশ ছিল না। তিনি সেনাপতিদিগকে বলিরা- 
ছিলেন যে, যে পর্ষাস্ত মাস্তাক ন1 প্রত্যাগমন করেন এবং যে পধ্যস্ত তিনি 
তাহাদিগকে দ্বিতীয় হুকুম ন! দেন সেপর্য্যস্ত যেন তাহার] শক্রদিগের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন। সহরে জনরব উঠিল “ষে বর্গাদিগের সহিত যুদ্ধ হইবে 
না। নবাব তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন জন্য মাস্তাফাকে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন।” এই ত বাহিরের অবস্থা এদিকে নবাব আলীবদ্দী নিজ শিবির 
মধ্যে অন্যর্ূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।' তথায় বিংশতি জন্‌ বীর পুরুষ যুদ্ধ 
সঙ্জায় সজ্জিত হইয়1 লুক্কাক্ধিত ছিল । “কখন মাস্তাফ। প্রত্যাগমন করিবেন ? 
কখন অভিনদ্ধি সিদ্ধ হইবে?” এই চিন্তায় নবাব নিপ্নতই উদ্বিগ্ন 
ছিলেন। 

রাত্রি ৯টা--শিবির মধ্যে আলীবদর্দ অমাত্যগণদ্ধারা বেষ্টিত হইয়! চিস্ত1 
যুক্ত আছেন। “মান্তাফার এত বিলম্ব কেন? তবেকি তিনি ঝুঁতকার্ধ্য 
হন নাই” এই ভাবিতেছেন. এমন সময় মান্তাফা সদৈন্য বেষ্টিত ভাস্কর সহ 
শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলেন । «শিবির মধো নবাব উপবিষ্ট আছেন” 
এই কথ প্রতিহারীর নিকুট শুনিয়া সকলে শিবিরাভান্তরে প্রবেশ করিলেন। 
নকলের সঙ্কে একটা স্ত্রীলোক ও প্রবেশ করিল। অস্কুলি নির্দেশদ্বারা মাস্তাফ। 
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সন্মুথস্থ নবাবক্ষে বলিগেন “হানই মহারাষ্ীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত। 
আপনার পত্রান্থসারে সন্ধি করণেচ্ছুক হইয়া! আসিয়াছেন।” মাস্তাফা তৎপরে 
শিবির হইতে বহিষ্কান্ত হইয়! প্রস্থান করিলেন । আঁলীবদী ভাঙ্করকে দেখিয়! 
কোন কথাই কহিলেন ন1। মহীরাস্ত্রীয় সেনাপঠঠি আপন দৈনিকগণ তাহার সম্মুথে 
দণ্ডায়মানই রহিলেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়৷ নবাব তাস্করকে বলিলেন। 

“কি পণ্ডিত জী--সন্ধির প্রস্তাব বিষয়ে আপনার মত কি?” ভাস্কর 
দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন তবুও ধনাশায় 
প্রতারিত হইয়1 গর্ধিত ভাবে বলিলেন। 

“এবার পণ্ডিত জী সহজে আপনার রাজ্য ত্যাগ করিয়! শ্বদেশে প্রত্যা- 
গমন করিবেন না। গতবার বালাজী বাজীরেওকে যত টাক দ্িয়/ছিলেন 
তত টাকা দিলেই সন্ধি হইবে। নচেৎ 

“এখনও আমার রাজ্য বীরশুন্য হর নাই। তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে 
এখনও আমর প্রস্তুত” 

"(রাগান্বিত ভাবে) ভোমার সৈন্য আছে বলিয়। বর্গারা কি রণে পরাজ্মুখ 
হইবে? কোথার তোমার সৈন্য ? তাহারা কি সমরার্থে প্রস্তত--না লুকায়িত 
আছে? তবে যুদ্ধই ভাল--সন্ধিতে আর কাজ নাই।” 

“আর লুক্কায়িত থাকিবে কেন” নবাবের মুখ হইতে এই কথ! বাহির 
হইতে না হইতেই অমনি তাহার ইলিত পাইয়। লুক্কায়িত মুসলমান সৈনিকের 
যমদুতের মত মহারাষ্ীয়দিগের পশ্চাতে আসিয়া আক্রমণ করিল। অসি 
সঞ্চালন শব্ষে শিবির পরিপূর্ণ হইল । মহারাষ্ত্ীয় ৰীরগণ প্রার সকলেই ভূতল- 
শামী হইলেন। ছুই এক জন মুসলমান দৈনিক্রেও তন্রপ গতি হইল । 
ভাস্করের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন ও স্কন্ধদেশ মুসলমান অসি প্রহারে ক্ষত বিক্ষত 
হইয়াছিল। তিনি আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না। ভূতলে পড়িয়। 
গেলেন এবং বামহস্তে ভূতলে পতিত স্বীয় তরবারির অগ্রভাগদ্ধারা আপন 
বক্ষংস্ুল বিদীর্ণ করিয়। বলিলেন। 

“রে ভীরু ছুরাত্মা--রে নিষ্ঠুর আলীবদী, এই কি তোর সন্ধিপত্রের 
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উদ্দেশ্য? এই কি তোর যবন বীরত্বের পরিচয়? কোথায় তোর প্রবঞ্থর 
মাস্তাফ। ? বীরের বক্ষস্থল কিন্ধপ বিদীর্ণ করিতে হপন তাহা দেখ । এই 
দেখ_ আমার প্রাণের--বিদীণ করি” 

ভাস্করের বাকরোধ হইল । তিনি প্রাণত্যার্গ করিলেন | একটী স্ত্রীলোক 
আসিয়া তাহার মন্তকটী ছেদন করিল এবং তৎপরে ছিন্ন মস্তক লইয়। শিবিষ্ধ 
হইতে বহির্গতা হইয়! গঙ্গাতীরে প্রস্থান করিল। রাত্রিকাল-স্ত্রীলোকটা গঙ্গা 
তীরে কিঙ্জন্য গমন করিল ?--নৌকারোহণ জন্য-- গঙ্গাতীরে মাস্তফা খাঁর 
নৌক] লাগ।ন ছিল। স্ত্রীলোকটা সেই নৌকায় আরোহণ করিল । তৎকালে 
মান্তাফ! খা! তথায় ছিলেন না। তিনি ভাস্করের হত্যার পূর্ববেই নবাবের শিবির 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । যখন স্ত্রীলোকটী তাহার নৌকারোহণ করে তখন 
তিনি স্বীয় অধীনস্ক আফগান সেনাদের মধ্য অবস্থান করিতেছিলেন। 
“ভাস্কর বিনষ্ট হইক্াছেঃ এই সংবাদ পাইয়। তাহার মনে কষ্ট উপস্থিত হইল। 
নবাবের নিষ্টরাভিমদ্ধিতে তাহার মত ছিল না। পদলোভে কেবল তিনি 
'আলীবদ্রীর ভীরু প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। পেযাই হউক তিনি 
ভাঙ্করের হত্য! সম্ঘাদ পাইবামাত্র অধীনস্থ একজন তেন(পতিকে বলিলেন 
“ভাস্করের হত্যা সাদ বোধ হয় আজ রাত্রিতেই স্থান স্থানে জনপ্রতিদ্বার। 
প্রচারিত ছইবে। কাটোয়৷ মহারাস্ীরনদের প্রধান আড.ডা, পলাশীর ময়দান 
স্থিত বর্গীগণ এ সম্বাদ পাইলেই কাটোয়া গমন করিবে । অতএব তুমি সটৈন্যে 
কাটোয়। যাত্রী করিবে। আমার শরীর অন্ুস্থ আছে । আমি নৌকা যোগে 
তথায় যাইব ।” 

আদেশ প্রদানাস্তর মাস্তাফ! স্বীয় নৌকান্ প্রত্যাগমন করিলেন.) প্রত্যা- 
গমন কালীন পথমধ্যে একজন বিকটাকার বৃন্ধরে নৃত্য করিতে দেঁখিলেন। 
বৃদ্ধ আনন্দে যেন উন্মন্ত-হইর1 বলিতেছিল “এই বার বর্গার হ্যাঙ্কাম গেল!» 
বৃদ্ধের কথাগুলি মান্তাফার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্ত তিনি তাহাকে উন্মাদ 
জ্ঞানে কিছুই বলিলেন না। মাস্তাফ1! নৌকারোহণ করিলে পর নাবিকের 
নৌক। খুলিগা দিল । আফগান সেনাপতি এবার কাটোয়। যাত্রা করিলেন। 
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যখন মাবিকের! নৌকা খুলিয়। দের তখন তিনি তাহাদিগকে পলাঁশীতে 
নৌক। একবার লাগাইবার জন্য আদেশ করেন। 


এপ্স 


একবিংশ অধ্যায়। 





স্বপ্নদর্শন। 

যখন মুরশিদাবাদ নবাব শিবিরে ভয়ানক হত্যাকাও হয় তখন হ্বর্ণলত! 
শ্বীয় ভবনে কি করিতেছিলেন ?--তিনি তখনও নিপ্রিতা-পিতা ও তনয়া 
উভয়েই এক সময়ে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তনয়ার নিদ্রা তখনও ভঙ্গ 
হয় নাই। রামভট্ট সায়ংকাল উপস্থিত হইতেই শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন 
এবং তনয়াকে তখনও নিপ্রিত1 দেখিয়া নিয়মিত কার্ধ্য পালনার্থে মন্দিরে 
প্রস্থান করেন। রামভট্ট মন্দিরে গমন করিলে পর স্বর্ণলত1 কি গাঢ নিদ্রায় 
অভিভূতা ছিলেন ?--না | তিনি কথন নিদ্রা দেবীর সহোদরার ভোজবাজী 
দেখিতেছিলেন।--তিনি তখন স্বপ্র দর্শনে নিযুক্ত ছিলেন। ম্বগ্রদেবীর 
বাজী অভি চমৎকার। তাহার বাজী দেখিলে স্বয়ং ভোজরাজ ও ভান্ু- 
মতী হার মানেন। বাজীকরের বাজী দেখিয়া কয় জন মুগ্ধ হয়? স্বপ্র- 

ভেক্কীতে সমস্ত পৃথিবীই যুদ্ধ ও নিস্তন্ধ। এমন কি দেবতাগণও কখন 
কখন অবাক ও আশ্চর্য্য হইয়াছেন । স্বপ্নে প্রিয়বাবুর নবাঁও ইন্দ্রের সিং ছা" 
সনাধিকার করিতে পারে, আবার স্বয়ং ইন্দ্রও নবার কাজ করিত পুরা 
হ্বপ্রাধীনে কেহ বা যমদণ্ড ভোগ করেন, আবার কেহ বাটি 
ভূমানন্দ পানে ব্রতী হন। সে যাহা হউক এক্ষণে স্বরণ 
ছিলেন তাহাই আমাদের জানার প্রয়োজন। তিনি কি 
করিতেছিলেন ? অথব| ছুঃখে পতিত হইয়া অশ্রুপাতে বক্ষ-স্থল প্লাবিত: 
ফরিতেছিলেন? | 
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'ফথায় বলে “টেকির স্বর্গে গেলেও ধান ভান্তে হয়। বিধাতা যাছার 
প্রতি নিদয় তাহার কিঘা রাত্রি কিব! দিন উভয়ই একরূপ। তাহার পক্ষে 
জাগ্রত অথস্থান্ড যেন্ধপ।নির্রত অবস্তাও সেউরূপ । মানুষের মত বিধাতা ও 

কথন কখন যেন তেল! মাথা ন1 দেখিলে আর "তেল দেন না। স্বর্ণলত্তার 
কপাল মন্দ ৭ তিনি নিদ্রাবশেও ছুঃথভোগ করিতে ছিলেন । 

তিনি শ্বপ্পে দেখিতেছিলেন যেন মুসলমান শু বর্গী সৈনো ঘোরতর 
জংগ্রাম বাধিয়াছে-_বর্গীর। ধরাশায়ী হইয়াছে এবং রক্তে ধরাঁতল প্রাবিত 
হইতেছে! যেন ভাস্কর “ন্দর্ণলতা, কোথায় স্বর্ণলত1”ঃ বলিয়া নীরব হইলেন 
এবং অবশেষে এফটী স্ত্রীলোক আসিয়া! দেন তাহার মস্তক ছেদন করিল। 
এবং ছিন্নমস্তক লইয়া কোথায় প্রস্থান করিল যাহাকে বলে ঠাকুরের 
প্রিত্যাদেশ' সে শইবপ স্বপ্ন মাত্র। যে ম্বপ্র ফলে পরিণত হয় তাহাকেই 
প্রত্যাদেশ বলা যায়। স্বর্ণলতা এক্ষণে, জানুন আর না জান্থুন পাঠক, 
তুমিও পূর্বে জানিয়াছ যে ন্বর্ণলতার স্বপ্নটা অমূলক নহে । তাহার স্বপ্ন কেবল 
ভেন্কী নয়_--তাহ। প্রক্ৃত। 

দর্শনের পদার্থ সম্মুখ হইতে অন্তহিত হইলেই মন চঞ্চল: হয়, নয়ন 
“কোথায় গেলঃ বলিয়া ইতস্ততঃ "ভ্রমণ করিতে থাকে এবং কোন দর্শক 
যে স্থান হইতে দেখিতেছিল সেই স্থানেই থাকে আর কেছব! সে স্থান পরি- ্‌ 
ত্যাগ করে। বাজীকর চিত্রপট গুটাইল ! দর্শকের আর দেখিবার কিছু 
নাই। দ্বর্ণলতা। নিদ্রাদেবীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিলেন। “ভাস্কর কোথায়, 
গেলেন” বলিয়া তিনি শয্যায় পড়িয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন । দেখিলেন 
সে বাঁজীকর নাই, তাঁর চিত্রপটগু নাই এবং সেরূপ ছিন্ন মস্তক ভাস্কর নাই 

' ক্ষোরকার পরের মাথ| কামাম্ম। সে মাথা কাটিলেও তাঁর পক্ষেণ যেমন 
আর না কাঁটিলেও তেমন । সে বসে দেখে যে মাথায় রক্ত পড়চে। কিন্ত 
যাঁর মাথা কেটে যায় তাঁর প্রাণ তখন যন্ত্রণায় বিকল। শ্বপ্র দেবী তেমনি 
পরের জিনিষ লয়ে বাজী থেল ছিলেন । ভাস্করের মাথ! কাটা গেল ত৷ তার 
কি? তিনি বাজী দেখিয়ে পলায়ন কর্লেন। যে যন্ত্রণ।. তা দ্বর্ণলতার। 
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স্বপ্নদেবী ভাস্করের মাথ। কাট লেন বটে, কিন্তু তিনি-টের.পান-আর না পান 
তলোয়ার ছিটকে স্বর্ণলতাঁর মাথায় ও লেগেছিল। 

পাঠক, স্বপ্রদেবীর অস্তাঘাত স্বর্ণলতাকে- লাগিয়াছিল কি না তাহ! 
আমরা, এ পর্মাস্ত স্পষ্টরূ'প টখি নাই,। তবে অনু্বে যতদুর বোঝ! যায় 
তাহাতে লাগিকাছিলই বোধহয়। স্সেহ, প্রণয় ও-ভক্তি এমব ঈশ্বর দত্ত" 
বন্ধন। এই বন্ধনে ছুই ব| বু বস্ত- ক্রমে ক্রমেএক হইয়। ফায় । যদি তাই 
না হবে তবে পান্নাবিবি এখনও ছটফট কচ্চেন কেন? বর্গারা ত তীকে 
বিনাশ করে নাই। গ্তারপতিই গেছে এবং পুত্রেরাই প্রাণত্যাগ করেছে, 
কিন্ততিনি ভ যান. নাই। তবে তাতে তার কিক্ষতি? যদি এই বন্ধনের 
শক্তি দৃঢ়তর ন! হইবে তবে ভাক্কর ওংন্বর্ণলত1 কেনই বা পত্বস্পর বলিয্পাছেন 
“তুনি আমার এবং আমি. তোমার” অতএব আমাদের অনুভব বড় অমূলক" 
নয়। ন্বর্লতা নিশ্চয়ই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিদ্রা! ভঙ্গ হইলে পর 
তিনি প্রক্কৃত কিছু দেখিতে পাইলেন ন! বটে, কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইল। শধ্যায় বসিরা তিনি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন “বিধাত্ত2. 
এ স্বপ্ন কি সতা ?”--আমার অনৃষ্টে কি বৈধব্য ঘন্ত্রণাও লিখিয়াছ ? 

খন ছুঃখিনী বাস! এইরূপে রোদন ফরিতেছিলেন তথন রাত্রি দ্বি্রহর 
যে.ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন তাহার "দ্বারদেশৈ কি শক,হইল। ন্বর্ণলতা শব্দ 
শুনে চমকিয়। উঠিলেন। কিন্তু ভয়ের বিষরই নাই । উহা! রামভট্রের পায়ের 
শব্দ। অনেক দিন পরে কন্যাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন. বটে».কিন্তু- তাহার 
মন চঞ্চল ছিল। দেবীর আরাধনায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত ন। করিয়। তিনি, 
দ্বিগ্রহরের সময়ই বাঁটী প্রতাগমন করিয়াছিলেন।, স্বর্ণলতাে নিজ্িতা 
দেখিয। গিয়াছিলেন বলে'তিনি গৃহে আসিয়াই তাহার ঘরে প্রবেশ করিগেন। 
ঘরে গিয়া তনয়াকে শধ্যার উপর স্্রিয়মান! হুইয়|! বসিয়া থাকিতে দেখিয়া 
তিনি স্বর্ণলতাকে বলিলেন “মা ! এখনি কি নিদ্রাভ্গ হইল -_- আবার কেন 
তোমার মলিন মুখ ? আর ত ছুঃখের, কারণ কিছুই নাই? শরীর কি অঙ্গন 
হয়েছে?” 


১৪৩ পাষাণময়ী। 


*দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) না বাবা আমার কোন শরীরের অন্মুখ হয় নাই।” 

“তবে ভাস্করের কিছু অশুত সম্বাদ পাইয়াছ ?', 

“কোন সম্ধাদই পাই'নাই ।” 

“তবে তোমার চন্দ্রবদন ধলিন কেন? দেবী পাঁষাণময়ী যেখানে তো 
মাকে আনিয়। দিয়াছেন সেখানে আর আমি তোমাকে বিষণ্ন দেখতে ইচ্ছ। 
করি না। দেবীর তোমার প্রতি দয়! হইয়াছে। আর তোমার দুঃখ থাকি- 
বেনা। তোমায় আবার কেন ছুঃথিত দেখ চি মা ?” 

“বাবা আমি একটা অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সেই জন্যই বোধ হয় 
আমাকে ও কূপ দেখাচ্ছে ।» 

“আমার সম্বন্ধে অগুত স্বপ্ন দেখিয়াছ ?” 

471১, 

«তোমার নিজ সম্বন্ধে 2? 

“না-তবে নিজ রি 

“তবে কি তনয় ভাস্কর সম্বন্ধে ?” 

ণহ্7” | 

“কি অণুভ স্বপ্ন তা আমি আঁর' জানিতে চাই না । তোমার কোন ভয় 
নাই। তিনি বীর প্ুুরুষ। তাহার কি' অণ্ডত ঘটিতে পারে--তা যাহাই হউক 
আমি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মন্দিরে যাইব এবং দেবীর নিকট স্বস্তায়ন করিব। 
তাহাহইলেই সকল কুগ্র্থের শাস্তি হইবে। দেখে! যে সময় ভাস্করের আপগি- 
বার কথ! আছে, সেই সময়েই তিনি আমার গৃহে আনিবেন।” 

“অবশ্যই «“আলিবেন।” দেবী যদি এদাসীর প্রতি প্রদন্ন। থাকেন আর 
আপনার নিকট যদি আমি আর অপরাধী না থাকি তবে তিনি অবশ্যই 
আমিবেন।” 

“মা! তোমার প্রতি দেবী কি জন্য অপ্রসয্ন হইবেন রাম ভট্টের প্রতি 
পাধাণময়ী কি আবার বিরূপ হইবেন? আমার ত বোধ হয় না--আর আমার 
কাছেই বা তোমার কি অপরাধ আছে ?--তুমি কোন আশঙ্কা কর না। মা, 





ছাবিংশ অধ্যায়। ১০১ 


তোমার আর কোন বিপদই হইবে না। তুমি আমার বার্ধক্যের ভূষণ। 
তোমাকে লইয়াই আমি এখন স্থুখী। মা, তুমি পূর্বের মত কাল আবার 
ফুল তুলো। কাল তোমার হাতের তোল! ফুল দি! আমি পকালে' দেবীর 
পূজ। করিয়! আসিব | 
“রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়াছে । কাল প্রত্যুষ্যেই আমি ফুল তুলিয়। আনিব” 
এইরূপ কথ] বার্তীর পর উভয়েই শয়ন করিলেন। উভয়ের আর নিড্র! 
হইল কি ন! তাহ। তাহারাই জানেন । 


ডান 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 


রক্ষকের প্রত্যাগমন | 


পাঠক, বোধ হয় তৌমার ম্মরণ থাকিবে যে মান্তাফ মুরশিদাবাদ পরি- 
ত্যাগ কালীন পথমধ্যে এক জন বৃদ্ধকে উন্মাদ জ্ঞান করিয়া নৌকারোহণজন্য 
গঙ্গাতীরে গমন করেন। বুড় বলিয়া ভূমি তাহাকে একজন কম লোক জ্ঞান 
করিও না। তিনি মাস্তাফার পরিচিন্ত লোঁক নন বটে, কিন্ত তোমার পরি- 
_চিত। প্রিয় বাবু স্বীয় বাগানবাটা হইতে প্রস্থান করিলে পর তিনিই সেই 
বাটাতে প্রথমে গিয়া! ছিলেন এবং কিছুক্ষণ তথায্প থাকিয়! পরে মুরশিদদাবাদ 
গমন করেন । তাহার উদ্দেশ্য সাধন না হওয়াতে তিনি এক রকম উন্মাদই 
হইয়াছিুলন। পথে পথে ভ্রমণ করিতেন যার তার ভাত থাইতেন এবং 
সময়ে সময়ে বলিতেন প্বরগা'রা কি যাবে না প্রিয় বাঝুকি পলাশীতে আর. 
যাবেন ন| আমি কি তাহার আশার বস্ত মিলাইয়া দিতে পারিব না? আমার 
চৈতন্যের মন্দির কি আর হবে ন!? শাক্ত কর্তৃক আমি অপমানিত হইয়াছি। 
আমি শীক্তকে অপমানিত করিতে পারিব ন!?” পাঠক | বৃদ্ধ কে এক্ষণে 
বোধ ছয় তুমি চিনিতে পারিয়াছ? তাহার সঙ্গে অনেক দিন তোমার, দেখ! 


১০২ পাষাঁণময়ী | 


হয় নাই তিনিই সেই বল্পতাচার্য্য যখন মাস্তাফাঁর সহিত বৃদ্ধের দেখা হয়, 
তখন ভাস্করের হত্যা স্ধাদ বৃদ্ধ কি রকমে ?টর পাইয়াছিল। তজ্জন্যই 
তিনি “এবাৰ বর্গীর হাঙ্জাম গেল” বলিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। উভয়ের 
সাক্ষাৎ হওয়ার পর উভয়েই মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক 
জন জল পথে কাটোয়া যাত্রা করিলেন, অপর জন স্কলপথে পলাশীর দিকে 
গেলেন? একই সময়ে উভড়ে যাত্রা করিলেন কিন্তু উভয়ের যাত্রার উদ্দেশ্য 
এক নয়। সেনাপতির উদ্দেশ্য -_বর্গীদিগৰে দূর করা । বল্পভাচার্ষোর উদ্দেশ্য 
_দুরীরূত বন্ত পুনরায় পাওয়া ॥ উভয়েরই কিন্তু এক চরম উদ্দেশা-স্বার্থ 
সাধন মাস্তাফার উদ্দেশ্য নবাবের স্বীরুত বেহারের স্ুবেদারি পদ লাভ । 
_বল্পভের চরম উদ্দেশ্য চৈতন্যের মনির ও নৃতন ধন্দ সংস্থাপন এবং শাক্তদিগের 
অবমাননা । এক্ষণে কার অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে, কার উদ্দেশ্য কিন্ধূপে 
নাধিত হইবে-_তাহা ভবিষ্যতের গর্তে নিছিত রহিল। 

| বল্লভাচার্্য ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশীর ময়দান সমীপে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। কুসম্বাদ শীঘ্রই প্রচারিত হয়। ময়দানস্থিত বর্গীরা তাহার 
আসিবার পূর্বেই যেন ভাস্করের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
তখন আঁর পুর্ব মত আনন্দ কোলাহল ছিল না। তাঁহারা ময়দান হইতে 
ছাউনি উঠাইবার উপক্রম করিতে ছিল। বেল! দ্বিপ্রহর এমন সময় বল্লভা- 
চারধ্য *্ভাস্কর মরিয়াছে--বর্গী সেনাপতি মরিয়াঁছে” বলিতে বলিতে উ্মাদের 
ন্যায় উহাদের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন । ছুই চারি জন বগা 
সেনাপতি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। আগন্তকের কথা তাহাদের কর্ণগোচর 
 হইল। তাহার! বৃদ্ধ উন্মাদের মুখে পুনর্কার একথা শুনিয়! পরস্পর এইরূপ 
কথোপকথন করিতে লাগিল; 

“জনশ্রুতি মিথা! নয় । এঁ দেখ বৃদ্ধ উন্মাদ কি বলতে বল্তে যাচ্চে ।” 

«ও বেটা পাঁগল--ওর কথ! কি ঠিক হইতে পারে 1 আগে রাত্রি পর্ধাস্ত 
অপেক্ষা করিয়া! দেখ_-তাঁর পর উহার কথা৷ সত্য বলিয়! বিশ্বান কর্তে হয় 
কর। আজ রাত্রি ইন্তক তাহার আসিবার মেয়াদ আছে।” 


দ্বাবিংশ অধ্যাঁয়। ১০৩ 


*আর রাত্রি পর্য্যন্ত; নবাবের শঠতা কি বুঝিতে পাঁর নাই ? যদি নবাব 
সন্ধিই করি'ৈ তাহ! হইলে সেই আমাদের সেনাপতির শিবিরে যাতায়াত 
করিত। আমাদের সেনাপতিকে তাহার শিবিরেলইয় যাইবার উদ্দোশ্য 
কি? ষদি টাকাই দ্বিবার ইচ্ছ! থাকিত তাহ! হইলে কি পাঠাইয়। দিতে পারিত 
না। “তবে তোমার যদি নবাবের মন্দ অভিপ্রায়ই বোধগম্য হইর্লাছিল--. 
ভূমি কেন পূর্বে তাহা ষল নাই।” 

প্ধল্ব কাকে | তবু আমি দশ জন সৈনিক সঙ্গে লইয়। যাইতে বলিয়াছিলাম।” 

«বেস বলেচ। আমিও অবগত আছি তা হইতেই ত বিপদ ঘটিয়াছে।” 
এই কথা তৃতীয় ব্যক্তি বলিল। 

“তোমাদের কথার অর্থ কিছু বুঝিলাম ন11” 

“কেন তুমি কি জান না যে তিনি রাত্রিতে স্বীয় শিবিরে থাকিতেন না 1”. 

“তা কিছু কিছু জানি--” 

“সে যাই হক্‌ এখান হইতে প্রস্থান কর! উচিত হচ্চে, বিপদ নিশ্চয়ই 
ঘটিয়াছে, আমাদের যে এগার জন গিয়াছে তাহাদের মধ্যে বোধ হয় কেউ 
বেঁচে নাই ।” 

“তবে কাটোয়ার মধ্য দি! শ্বদেশ গ্রৃত্যাগমন কর! যাউক |" 

“সে যাহা হবার তা হবে। এক্ষণে এখান হইতে ত চল |” 

“€ শব শুনিয় ) এ হাতীর ডাক শোন ।» 

যখন তাছারা৷ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল তখন তাহাদের নিকট 
দিয়া ছুই জন ভিক্ষুক কি বলিতে বলিতে যাচ্ছিল ?-“এ দিকেও পাই 
আবার ম্নেদিক থেকে এলাম সে দিকেও সেপাই আমাদের ভিক্ষা কর! কঠিন 
হয়েচে। যাঁরা ভিক্ষা দিবে তাঁরা ভয়ে বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করে থাকে । এব 
বিপদ ন! গেলে আর আমাদের লুর্গল নাই।” বর্গী সেনাপতিগণ ভিক্ষুকদের 
মুখে এই কথা শুনিয়া মনে করিল যে মুসলমান সৈন্যগণ বুঝি পলাশী অভিমুখে 
যাত্রা করিয়াছে। তাহার! আর বিলম্ব করিল না। শীস্রই ছাউনি তুলিয়া 
নৈন্যগণ সহ পলাশীর ময়দান পরিত্যাগ করিল। 
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বর্গারা চলিয়া গেল। পলাশীর ময়দান সমীপে এখনও কিন্ত এক' ব্যস্তি 
দণ্ডায়মান--বল্লভাচার্য্য ।_-তিনি বর্গীদের প্রস্থান করিতে দের্ষিয়া” অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উদ্ধার চলিয়। গেলে পর তিনি একস্থানে দর্ডায়মান 
হুইয়। বলিতে লাগিলেন “বর্গীর উপদ্রব গেল ॥ এখন সব জাত্সগা ভালকরে 
খুঁজব। অবশা আমি তাহাকে খু'জে বের করব।” | 

আজ সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। পলাশীর ময়দান বর্গীশূন্য 
হওয়ার পর বেলা ক্রমে শেষহইল। আস্তে আস্তে মেঘের আডগ্বর বাড়িতে 
লাগিল। সদাগতির সে! সৌঁ শব্দ) মেঘমধো। সৌদামিনীর ন্বর্ণবর্ণ ভৃজঙ্গ 
মূর্তি প্রকাশ বিছ্যতালোকে তমসাচ্ছন্ন দিগ্বগুল মধ্যে মধ্যে আভাযুক্ত হইতে 
লাগিল! বল্লতাচার্ধা তখনও ময়দানের নিকট দণ্ডীয়মান রহিলেন। কিয়ৎ” 
ক্ষণ পরে তিনি নিকটে মনুষোর স্বর শুনিতে পাইলেন। সব কথা ভালরূপ 
বুঝিতে পারিলেন না। তবে এঈ তিনটা,কথা স্পষ্টরূপ তাহার কর্ণগোচর 
হইয়াছিল--”এই ঠিক সময়” -__যে দিক হইতে কথাগুলি আসিয়! তাহার কর্ণে 
লাগিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিছ্যতের আভা হইল। অমনি 
তিনি দেখিলেন কে যেন ভ্রুতগতিতে পলাশী গ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য 
ব্গ্র হইয়াছে। বল্লতাচার্ষ আ'র ফাড়াইলেন ন1। তাহার অন্থবর্তী হইয়া 
তিনিও গ্রাম মধ্য প্রবেশ করিলেন | | 





ত্রয়োবিহশ অধ্যায় । 
উভয়েরই নিধন। 
পুর্ব উক্ত হইয়াছে যে রামভট্ট তনয়াদহ রাত্রিতে কখোপকথন করিবার 
সময়ে বলিয়া্িলেন “যে আমি কাল সন্ধ্যার পূর্বেই মন্দিরে যাইব এবং 
দেবীর নিকট স্বস্ত্যপ্নন করিব ।” রামভট্ট কথায়ও যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও 
সেইক্বপ করিয়াছিলেন। তিনি কন্যার হাত তোলা ফুল লইয়া! একবার সকালে 
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গ্বেবীর পাদপন্প পুজ! সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পুনরায় সন্ধ্যা! 
নমাগমের অনেক পূর্বেই মন্দিরে গমন করিয়। বিপদ শাস্তি বিষয়ে যত্ত্বান হনঃ 
শুনা যায় পুরোহিত স্থন্ত্যরন দ্বারা অপরের বিদ্ নাস্ব করেন। পুরোহিত ত 
টাকার লোভে পরের কার্ষ্যে হাত দেন। তিনি প্রয়োজনীয় সব মন্ত্র বলিলেগু, 
বলিতে পারেন । আবার শীত্্ শীঘ্র কাজ সারিবাঁর জন্য অনেক মন্ত্র বাদ : 
দিলেও দিতে পারেন । কিন্তু রামভট্ট টাকার লোভে দৈবকার্্যে ব্রতী হন্‌ 
নাই। শুভ হইলে কেবল ভাস্কর নন-__ব্বর্লত! নন--তিনিও তার ফল ভোগী। 
রামভ্ট কায়মন যত্ত্ে সন্ধ্যার পূর্বেই দৈবকার্ধ্য ব্রতী হইয়াছিলেন। পাঠক 
শ্র্ণলতাঁর অদৃষ্ই পরীক্ষাও অনেক পরিমাণে শেষ হইয়াছে_তৎসম্বন্ধে বিধা- 
তার যে লীল। থেল! তা তুমি ত একরকম দেখিয়াছ। তবে তোমার সমস্ত 
দেখা হয় নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর তাহাহইলেই আরও কিছু দেখিতে 
পাইবে । 

রামতষ্ট মনিরে গমন করিলেন । ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। অন্ধকারে 
দিত্তগুল আবৃত হইল। এ অন্ধকার সন্ধ্যাদেবীর প্রতিদিনের সহচর নয়। 
এ যেন প্রলক্কালের সঙ্গী । মেঘে গগণমণ্ডল বেষ্টন করিল এবং ক্রমে ক্রমে 
কি আকাশ কি পাতাল সবই যেন এক হইয়া গেল। স্থাবর জঙ্গম, গ্রহগণ, 
সবই যেন এক হইল। একটা বন্তও" দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার 
আর কিছু দ্রেখিবার যো নাই--এ সাদার মধ্যে কাল নয--সমস্তই কাল-- 
সমস্তই ভরস্কর অমাবদ্যার প্রতিক্কতি। তবে কি জগৎ বিলুপ্ত হইল-_না। 
কোথায় কি রহিল তাহা! দেখাবার জন্য সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে আলোক 
ছটা প্রকঃশ করিয়া দুরস্থ রস্ত সকলকে দীপ্ুমান করিতে লাগিলেন। প্রভগ্তন 
প্রবল ৫বগে বৃক্ষ নিচয়কে প্রকম্পিত করিতে লাগিল । আকাশে ইন্জদেব 
গড় গড় শবে স্বীয় অস্ত্র চালনে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ উদ্ধে বজ'নিনাদ_অধোতে 
পবনদেবের সে সৌ শব্ব-_ছুই শব্দে মিলিয়া যেন প্রলয়ের ভয়ঙ্কর রোল উৎ- 
পন্ন করিল। সেই গভীর ধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ হইল । 

এ সময়ে স্বর্ণলতা স্বীয় ঘরের বাতাক়ন প্রদেশে গিয়া উপবেশন.করি- 
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লেন। কেন? তিনিকি প্রকুতির ভয়ঙ্কর মুর্তি দর্শন করিবাঁর জন্য তথা 
গিয়া বসিলেন? না। স্বাজ ভাম্করের আপিবার দিন। আজ রাত্রিতেই 
তাহার: দ্বর্ণলতার নিকট উপস্থিত হইবার কথা ছিল। স্বণলত! জানালায় 
বসিয়! প্রকৃতির রূপ দেখিতে দেখিতে বলিলেন_-“অকন্মাৎ্ৎ একি হঈল ? 
প্রকৃতি দেবীও কি আঁর সমর পাইলেন না? আজ তার আসিবার দ্রিন আর 
আজই এইন্দপ হুধোগ ! তবে ঝুৰি স্বপ্ন ” এই বলিয়া! বামার নয়নাস্র 
বিগলিত হইতে লাগিল। চকের জল মোছেন আর দেখেন-__-পথে ভাস্কর 
আনিছেন কি ন!? একবার বিছ্যতের আলে হয় আর চোক মুছিস্] তাকান । 
কিন্তু ভাঙ্করকে না! দেখতে পেয়ে আর তার পরক্ষণে তাঁকাইবার ক্ষমতা থাকে 
ন।। যেন হৃদয় হইতে জল উঠিষ্বা তাহার চক্ষুকে প্লাবিত করে। কি করেন-_ 
উপায় নাই ললাটের লিখন খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই। স্বর্ণলত1 কাদিতে 
কাঁদিতে ভাস্করের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
. এইবপে ন্বর্ণলতা জানালায় বসিরা আছেন এমন সমক্স তাহার ঘরের 
দ্বারদেশে কি শব হইল এবং অগৌনেই তিনি আর একাকিনী রহিলেন ন1। 
তাহার দক্মুখে একটা স্ত্রীলোক আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জ্্রীলোকটার 
কক্ষে যেন বস্ত্াচ্ছাদিত কি দ্রব্য রহিাছে বোধ হইল । ঘরের মধ্যে দীপালোক 
মিট মিট করিয়া জলিতেছিল বলে সে বস্তুটী কি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পার! 
গেল না। ক্ষণকাল পরস্পর দেখ! দেখির পর আগন্তক স্বর্ণলতাঁকে বলিল ১-- 

“তবে কি তুমিই দেই বগাঁমনো রম ?” 

:4(চক্ষের জল নুছিয়? আশ্চর্য্য হইয়া),তুমি কে তাহা আমি বুঝিতে পাচ্চি 
না” 

প্কর্কশ অরে) আমি যে কে তাহা! পরে বলচি। আগে তুমি আমার 
প্রশ্নের উত্তর দাও । “তুমি কি সেই বর্গী ভাস্করের প্রণয়িণী ?” 

“(কর্কশ স্বর শুনে ভীত] হইয়া) আ'যা--অ]। অমন করে জিজ্ঞাস! ক্চ 
'কেন? আমি তীরই----” | 

পকপষ্টরূপে বল। তুমি কি ভাস্করের পত়্ী?” 





ব্রয়োিংশ অধ্যায় । ১০৫ 


“(কাপিতে কী'পিতে) স্বামীর নাম কি বলতে আছে ?” 

“তৰে নিশ্চয়ই তুমি সেই ছুরাস্সা কাফেরের পত্বী। (আঁরক্ত নয়নে) আঁমি 
নিশ্চয়ই সে. পাপীষ্ঠের কার্যের প্রতিফল দিব । (শ্বগতঃ) খোঁদা। ভুমি যে 
আছ তার আর সন্দেহ নাই ।* তোমার বিচারে কোন! দোষ' নাই। আমি 
এক্ষণে জানিলাম তুমি পক্ষপাত শূন্য । আমি আজ প্রতীজ্ঞা পালন করিব | 
আজ. পতি পুত্রের বিয়োগ যন্ত্রণা এড়াইব। নিষ্ঠুর বগ্াঁপত্রীর হৃদয় আজ 
আগে আমার মত করিব। পরে---” 

“(কাপিতে কীপিতে) আমি কি তোমার হানি করছি ?--তা তুমি আমাঁয়- 
মার? আমি আর বাচিতে চাই না। কিন্তু তুমি আমার স্বামীর নিন্দা কর না। 
তুমি কি কথা বল্চ আমি যে সব বুঝতে পাচ্চি ন7া। অ')1_অযা। ভোদার, 
কাছে আমি কি দোঁধ করেছি ?” 

“কি দোষ করেছিদ্‌ কি হাঁনি করেছিস্‌;তাই আবার বলচিষ।, 
বগীরা আমাকে পতিপুত্রহীনা ফরিরাছে। আমি গুছ বী নয়--ঘে, 
তরু তাহাকে ছায়! দেয় বা যে পক্ষী তার দেশে গান করে তাকে শুদ্ধ বিনাশ 
করি” | 

"(কাঁপিতে কীপিতে) তা তুমি আমাকে বধ কর আমাকে মাঁর--মাঁর”- 

“রস্‌। আগে আমার মত তোর” হদয়ফ্কে বিদীর্ণ করি-পতী হীনার: 
কত যন্ত্রণা তা আগে দেখ 1. তোরে জবাই না করে কি কাঁফেরের মত, 
এক কোপে কাটবো? আমি কি এনেছি এই দেখ” এই বলিয়া আগন্তক. 
স্বীয় কঙ্ম দেশ হইতে একটা ছিন্ন মস্তক বাহিরু করিয়া ন্বর্ণলতার সম্মুখে; 
নিক্ষেপ কুরিল,। ্বর্ণলতা মস্তক পানে দৃষ্টিপাত করিরা “বিধাত ! আমি আর 
দেখিতে চাই না--আমার"__বলিয়! বাতায়ন প্রদেশেই পড়িয়া গেলেন”, 
তাহার আর বাকা নাই। চেতনা নাই। তিনি স্পন্দহীনা হইলেন। 

স্বর্ণলতা৷ ত পড়িয়া গেলেন।: এক্ষণে আগন্তক রমণীর দশা কি হইল 
তাহা আমাদের জান! আবশ্যক । ' আগন্তক স্বর্ণলতাকে পতিত হইতে 
দেখিয়া! যেমন স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি 'ছুরিকা বাহির করতঃ তাহাকে 
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কাটিতে যাইবেন, অমনি কড়মড় কড়মড় শবে ইন্্রান্্র পড়িয়! তাঁহার উদ্যম 
ভঙ্গ করিল। আগন্তক কেশহীনা দগ্ধশরীরা হইয়া! দণ্ডায়মানা রহিল। 
তাহার, হাতের অস্ত্র হাততই রহিল। পাঠক! এই রমণীর শেষ পরিচয় 
তোমাকে দেওয়া হয় নাই । আর কি করেই ঘা পরিচয় পাইবে? ইন্ত্রদেব 
ইহার রূপের মীথা খেলেন তা আমিকি করিব। তুমি ইহার মৃত্যুর পূর্বব 
কথা ন্রণ করে চিনে লও--ইনিই সেই পান্ন,বিবি। ইনিই নবাবশিবির 
কুইতে ভাস্করের মস্তক কাটি মাস্তাফার নৌকানম্ম যাঁন এনং তাহার নৌক। 
পলাশীতে লাগাইলে পরে তাঁহার অজানিত ভাবে পলাশী প্রত্যাগমন করেন ॥ 
ইহাকে বল্লভাচার্ধ্য ঝড়ের সময় দেখিয়াছিলেন এবং ইহাঁর অনুবর্তা হইয়া 
তিনি গ্রামে প্রবেশ করেন । 

ইন্দ্রের অস্ত্র নিক্ষেপে স্ব্লতার ঘরের ছাদের কিয়দংশে একটা প্রকাণ্ড 
ছিদ্র হইল--পান্ন.বিবির প্রাণ বিনষ্ট হইল--এবং আর কি হইল? যে বজ্ঞের 
ইরম্মদে মেদ্িনী কম্পিত হয় সে ধজ কেবগা কি ছুখান ইট ভেঙ্গে আর একটা 
মুসলমানী বধ করেই ক্ষান্ত হইল? না। উহার ক্ষমতার পরিচয় আরও 
পাওয়া গিয়াছিল। বজ আর এক জন সর্বনাশধফারীরও প্রাণ বধ করিয়া- 
ছিল। এরব্যক্তি একজন বৃদ্ধ। হার স্বাভাবিক শরীরের বল থাক্‌ আর 
নাই থাক্‌ শঠের কাঁজ করিবাঁ& সময উহার দেহে বলসঞ্চার হইত । যে 
দ্বার দিয়া পান্ন,বিবি স্বর্ণলতাঁর ঘরে প্রবেশ করেন সে দ্বারটী উদবাটিত ছিল। . 
বজু পান্নবিবিকে বিনষ্ট করিয়া এ দ্বার দিয়া গৃহের সম্মখের ঘরে প্রবেশ 
করে। তথাষ্ষ বুদ্ধ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার কৌতুহল বুন্তি চরিতার্থ 
করিতে ছিল। লে পান্ন,বিবির অভিসন্ধির বিষস্ব কিছুই জানিতব না এবং 
কাহিরে ঝঞ্ধা বায়ুর শব্দে বধির হইয়। স্বর্ণলতার ঘরের কথোপকথনও খ্ডালরূপ 
শুনিতে পায় নাই। কেবল অলক্ষিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়! উভয় রম- 
নীর অবস্থ। দেখিতে ছিল। যৎকালে পান্ন অস্ত্র বাহির করিয়া স্বর্ণলত? 
পানে অগ্রগামিনী হইবার উপক্রম করে তখন সে বাক্তি দৌড়িয়! তাহাকে 
ধরিতে যাইবে এমন সময় বজে তাহারও গতিরোধ করিল। বৃদ্ধ ভূমিতে 
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পড়িয়া গেল। অবশেষে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত অন্ত্রকে আকর্ষণ করিলেন। গৃহের 
সম্মথ দ্বার দিয় বজু পলায়ন করিল। 


পাপা পাশাপাশি 
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শুশ্রাষা। 


রাত্রি তিন প্রহর--মার আকাশে মেঘ নাই-দিউ মণ্ডল পরিষ্কার হইল । 
অন্ধকার ও মেঘগর্জন সবই গিয়াছে । কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি--শেষ রাত্রির 
চন্দ্রীলোকে পথ ঘাট সব দেখা যাইতে লাগিল। এ সনয়ে শ্ুশানকালীর 
মন্দির হইতে রামভট্ট বাহির হইলৈন। বাহিরে আসিয়! মন্দিরের সোপানে 
দণ্ডায়মান পূর্বক দেবীকে করযোড়ে বলিলেন “ম] পাষাণময়ি! তুমি মেঘ 
ঝড় সবই এক্ষণে দূর করিলে । যদি প্রতিদিন অহর্নিশ মেঘ ঝড় থাকিত 
তাহা হইলে জগৎ রসাতলে যাইত । কিন্ত তুমি দয়াময়ী--তুমি প্রজাগণকে 
ভয়ও দেখাও আবার তাহাদের মঙ্গলবিধান জন্যও যত্ব কর। মা। আমি 
অকিঞ্চন। আজ তোমার পুজা! ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারি নাই বলে 
ভীত আছি । তোমার ভাস্কর ও ন্বর্ণলতার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল 
ছিল তাই তোমাকে পুজা! করিয়। প্রীত হই নাই। মা! তোমার এ অকি- 
ধনের মননের তয় নাশ করিতে হইবে) তোমার ভাস্কর ও শ্বর্ণলতার বিপদ নাশ 
করিতে হইবে এবং তোমার দয়ায় পৃথিবীকে পূর্ণ করিতে হইবে । মা! গৃহে 
চলিলাম_ যেন তথায় সব মঙ্গল দেখি। মেঘ ঝড় কাটিলে তোমার স্বর্ণল- 
তারও বিপদ যেন এরূপ কাটিও।” এই বলিয়া দেবীকে প্রণিপাত করি- 
লেন এবং তৎপরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া নিজ উদ্যান দ্বারে উপস্থিত 
হইলেন। 
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পাঠক! বৃদ্ধরামত্টকে কি আরও অগ্রগামী হইতে দিবে 2 তাঁহাকে 
কি গৃহমধ্যে গ্রবেশ করিতে দিবে ? তাহার গৃহে যাহা ঘটিয়াছে তাহ। তুমিও 
জান আর আমিও জানি'। সে সমস্তত শুভ নয়। তবে বুড় মানুষকে 
আর কষ্ট দিয়াঁকাজ কি? চল, তাহাকে আবার মন্দিরে লইয়া যাই। থা. 
'শ্মিক বৃদ্ধকে আর সংসার মোহে অভিভূত করাইবার আবশাক নাই। এস» 
উহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করি। এস, উহাকে মন্দ্রিরবানী হইতে 
বলি। উনি কি আমাদের নিষেধ শুনিবেন না? | 

ন1। উহাকে ফিরান তোমারও কর্ম নয় _-আমারও কর্ম নয়। ষেব্যক্তি 
দেবীর উপাসনায় মন দিতে পারেন নাই -ঘে ব্যক্তি উপাস্য দেবীকে প্রসন্না 
না করিয়াই গৃহে প্রতাগমন করিল, সে ব্যক্তি তোমার আমার কথায় মন 
দিবেন ?-কখনই নয়। আমাদের আর সে প্রত্যাশায় কাজ নাই। বৃদ্ধের 
যাহা ইচ্ছ! হইয়াছে তাহাই করুন। 

রামভট্ট উদ্যানদ্বার হইতে ক্রমে গৃহ "মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় 
সমস্তই নীরব। ঘরে আলো নাই | ঝড়ে দীপ নির্বাণ হইয়াছে । ঘরের মধ্যে 
এক রকম গন্ধে পরিপূর্ণ । যথায় প্রথমে উপস্থিত ঠূইলেন সেটা সম্মুখের ঘর 
এবং তন্মধ্যে রামভট্র থাকিতেন।* রামভট্ট মনে ভাবিলেন ন্বর্ণলতা বুঝি 
নিদ্রিতা আছে। তাহার অনুমান অধৌক্তিক নহে। কারণ রাত্রি তখন অধিক 
হইয়াছিল। কিন্তু তত রাত্রিতে তীহার ঘরের দ্বার উদবাটিত ও ঘরটা গন্ধে 
পরিপূর্ণ থাকাতে তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি একবার "ন্বর্ণ- 
লত|” বলিয়! ডাকিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন ন!। তাহার সন্দেহ 
আরও বাড়িল। আর একবার ডাকিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন উড়ুর পাই- 
লেন ন1) তৎপরে বুদ্ধ রাঁমভট্ট প্রদীপ জ্বালিলেন, প্রদীপ লইয়া স্বর্ণলতা্ধ ঘরে 
যাইবেন এমন সময় দেখেন প্রবেশ দ্বারে কি পড়িয়া রহিয়াছে । বৃদ্ধ আলোক 
পইয়। ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া! দেখিলেন যে একটা মৃতদেহ পতিত আছে। 
দেখিবামাত্র তিনি চমকিয় উঠিলেন এবং শবের গাঁয়ে হাঁত দিয়! বলিলেন, 
“দেখি ! আমাকে ইহাই দেখাইতে পাঠাইলে ? ম! স্বরলতা--মা ! তোমার কি 
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এই হইল।” বৃদ্ধের হস্ত হইতে প্রদীপ পড়ির! নির্বাণ হইল। বৃদ্ধ অচেতন 
হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ অচেতন থাকিয়া তিনি পুনরায় সংল্ঞলাভ করি” 
লেন। তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হ্টল। তিনি ভ্ুখিলেন “দেবী কি এতই 
নির্দয় হইবেন । আমার শ্বর্ণলত| কি মরিয়াছেন। একি আমার মায়ের 
দেহ? ঘরে ষেবারুদের গন্ধ বেরুচ্চে। তবে কি কেউ তাঁহাকে মারিয়াছে ?. 
না-তা হইবে*না | বল্লভাচার্্যও এখানে নাঈ। প্রিয়বাবু ত আমার নিকট 
ক্ষম! চাহিয়াছেন। বীরা ত মারে নাই? তাই বাকি প্রকারে দন্তব হবে? 
স্বর্ণলতা ত বর্গাপত্রী। তবে মায়ের আর কে শক্র ছিলি ? দেখি, আর এক 
বার দ্বীপজ্বেলে ভাল করে দ্েখি।” রামভট্ট পরে আবার দ্বীপ জ্বালিলেন 
এবং আবার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন “একি? এষে পুরুষের দেহ। এত 
স্বর্ণলত1 নয়” তৎ্পরে তিনি দ্বর্ণলতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তথার 
উপস্থিত হইয়! দেখেন কে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । «এ কে দীঁড়িয়ে ? মা-মা” 
বলিয়! বৃদ্ধ এক স্থানে স্তত্তবৎ দণ্ডায়মান হইল। ঘরের বাতারন দ্বার উদবা- 
টিত ছিল। মলিন চন্দ্রালোক তন্মধ্য দিয়া বক্রভাবে ঘরে প্রবেশ করিতে- 
ছিল। রামভট্রের নয়ন সেঁ দিকেও পতিত হইল। তাহার বোধ হুইল যেন 
কে বাতায়ন প্রদেশে পড়িয়! রহিয়াছে । **এ কি সর্বনাশ ! ঘরে যে মেলাই 
লোক। এর মধ্যে কি আমার স্বর্ণলত] আছে ? এই বলিয়া! তিনি দণ্ডায়মান 
পান্ন,বিবির কাছে গমন করিলেন। “মা-মা' বলিয়া ভাকিলেন। কিন্তু কোন 
উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ পরে সাহস পূর্বক তাহার গাঁয়ে হাত দিলেন 
শব ভূমিতে পড়িয়া গেল। “একি? এওযে মুন্ত দেহ” বলিয়া তিনি 
বাতারন *প্রদ্বেশের সনীপ্ুবর্ভী হইলেন। বৃদ্ধের শরীর তখন কম্পিত হই- 
ছিল।+* তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন “মা মা1-তুমি কি স্বর্ণলতা? তুমি ক 
জীবিত আছ?” কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না । বৃদ্ধ*বাঁতায়নবাসীর গায়ে 
হাত দিয়। দেখিলেন যে সে স্ত্রীলোক । বাতায়নবাসীর মুখদেশ চক্রালোকে 
উদ্দীপ্ত ছিল না । বৃদ্ধ দীপটা মুখের কাছে লইয়া বলিলেন “এই যে আমার 
দ্র্লতা। মা) মা, উঠ। আমি রামভট্র--তোমার পিতা” কিন্তু এবারও কোন 


১১২ পাষাণমর়্ী। 


উত্তর নাই। আর একবার গায়ে হাত দিয়! দেখিলেন ধেন বুকের কাছে 
“ধুক ধুক” করিতেছে। এই যে জীবিত আছে-_মা আমার বুঝি মুচ্ছি তা 
হইয়াছেন” বলিয়া জন্নু এনে তনয়ার মুখে চখে দিলেন। অনেকক্ষণ 
সুচ্ছি তারমণী আবার সচেতনা হইলেন। তীহার চক্ষু একবার উন্মীলিত হইয়া 
আবার মুদ্রিত হইল। বৃদ্ধ আবার তাহার চোকে মুখে জলের ছাট মারিলেন। 
এবার রমণী অনিমেষ নেত্রে তাকাইতে লাগিলেন; রামভট্ট তনয়াকে 
সচেতন দেখিয়া তাহাকে শঘ্যায় লইয়া গেলেন। যখন তিনি বাতায়ন 
হইতে তাহাকে লইয়া যান তখন অস্পষ্ট ও মৃছৃত্বরে স্বর্ণলতা বলিলেন 
«কেও বাবা |” হাযা মা-আমি তোমার হতভাগ্য পিত1” এই বলিয়। 
রামভট্ট কাহাকে উত্তর দিয়া ছিলেন। স্বর্ণলতা শয়ন করিয়া রহিলেন। 
রামভষ্ট শুশ্রষ! করিতে ব্রতী হইলেন। ক্রমে নিশানাথ চলিয়া গেলেন । 
রাত্রি শেষে হইল। দিবাকর আলোক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া পুর্ববদিক 
হইতে উদয় হইতে লাগিলেন । 


পঞ্চবিঘশ অধ্যায় । 


উসকানি 


নাম করণ । 
রাঁমভটের শুশ্রাষায় স্বর্ণলতা যেন পুনঃজীবিত হইলেন | সুর্য্োদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল। 'শধ্যাঁয় পড়িয়। "অনিমেষ 
নেত্রে তিনি রাঁমতট্ট পানে তাকাইতে লাগিলেন । তাহার নয়নদ্বয় আবার 
অশ্রপূর্ণ হইল। কাদতে কীদিতে তিনি একবার উঠিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন কিন্তু পারিলেন না । তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই কথাগুলি বিনি- 
গত হইল--পপিতঃ এই কি তোমার ন্বস্তযয়নের ফল? দেবী কি তোমার 
তনয়াকে বৈধব্য যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত করিলেন ?” 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ৫১৩, 


পম? মা, অমন কথা বলত কেন? কথা শুনে আমাব যেবুক বিদীর্গ 
হল। অমন কথা আমাকে কেন বলঢচ? আমি থে তোমাব পিতা1” 

"পতঃ তোমাৰ কোন দেষ নাই। সকলই আমার কপালের বদোষে। 
তুমি স্বস্তযয়ন কবিয়াছিলে । কিন্ত আমার কপালে সফল লাভ ন| থাকিলে তুমি 
ত আব দেওয়াইতে পার না। আমি দেবীর আছে অপরাঁধিনী তোমার কাছে ্‌ 
অপরাধিনী তাই, তাই এরূপ বিডম্বনা ঘটিল | নাই আমি বিধবা হইলাম ।” 

“কে তোমায় বিধবা হয়েচ বঘে? এত দেখুচি সব মৃত দেহ?” 

“মৃত দেহই জীবিতাছিল। এ আমার স্বামীব ছিন্ন মস্তক আনিযাঁ- 
ছিল। (ছাদ দেখিঘা) তবে বৃঝি বজাঘাতে মবিয়াডে। এ যে ঘবেব ছাদ ভাগগিয়া 
গেছে ।” 

“(ছাদ দেখির1) ভাই ত। এত আমি আগে দেখি নাই বজাঘাত 
হয়া বেস ভয়েটে | নিপ্গংবে ববগ মুক্তা বিধাতাব লিখন । কৈ তোমার 
স্বামীর মস্তক আনিবাছিল কে বলে ৮” 

“আমি প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলাম |” 

(“ঘরেব কোণ পানে ভিন্ন মস্তক 'দখিয! মা তোমাব ভ্রম হইযাছে-_ তোমাৰ 
ভ্রম হইতে পাবে । বারিতে দেখে ।  প্মস্তক বোধ হর আর কাব (দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ত্যাগ) “তুমি শিরা দেখ-+মানি স্পষ্ট দেখিয়াছি । জামা দূব' হইতে 
দেখাও যাহ] কাছে 'দখাও হাহা । আমি ভাব মুখ বেস চিনি ।” 

এই বলিয়। স্বর্ণলতা উঠিষ! ছিন্ন মন্তাকেব নিকট গেলেন । তিনি দেখিয়াঃ 
ছিলেন কিন্ত আবাব যেন নন্দেহ হঈল। বামভট্টও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। 
স্বর্ণলত1 আবা দেখিলেন্ড। তাহার বুকে যেন শক্তিশেলবিদ্ধ কবিল। এই 
বটে_ধিতঃ এইঈ আমার--” বলিয়া মৃচ্ছিতভি। হইলেন রাত ভদ্দর্শনে যেন 
হতক্ঞান হইয়া স্বগতঃ কেবল বলিতে লাগিলেন “দেবী গ্লাধাণমরি 2 আমাৰ 
কন্য। বিধবা হইল ! তা তোমার দোষ নাই। আমি তেদোর পুজা করিতে 
ক্রুটি করিয়াছি” ক্ষণ পৰে ন্বর্ণলত! আপনিই উঠিলেন এবং শিতাকে হতজান 
দেখির! ব্লিলেন। 


১১৪ পাযাণ্ময়ী। 


“পিতঃ এখন আর শোকের সময় নয়। আমার স্বামীর মস্তক যবন কর্তৃক 
স্পর্শিত হইয়াছে | উহার সদ্‌গতি কর! আবশাক ।” 

“পেজ্ঞানে) মা, মা, দেবী আমার ভাঙ্করের আম্মার মঙ্গল করুণ। তিনি 
'াঙ্করের আম্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া আমাদিগকে সুখী করুণ। চল, আমরা 
ছিন় মস্তক গঙ্গা গে অর্গণ করিতে যাই” 

ভাস্করের মস্তক লইর! রামভট্র গৃহ হইন্ডে বাহির হইলেন এবং তীহার 
সঙ্গে সঙ্গে স্ব্ণলতাও চলিলেন। উভভ়ে গঙ্গাতীরে উপনীত হইর। ছিন্ন মস্তক 
_ দাহনান্তর গঙ্গ। গার্ড অস্থি সমর্পণ করিলেন । ভাস্করের অন্তেষি ক্রিয়া সম্পন্ন 
কবিয়া উভয়েই গঙ্গা্সান দ্বার! পবিত্র হইলেন তাহাদের মনের ময়লাও 
যেন দূরীরুত হইল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিলেন। 

একে গঙ্গাতীর তাহাতে স্তানটা শ্মশান তুল্য । প্রায় চতুর্দিকেই শব, 
অস্থি ইত্যাদি পতিত ছিল। ভাঙ্করের ছিন্ন মস্তক দাহন করিয়! উভয়েরই 
মনে, বৈরাগা ও জ্ঞানের উদয় হইল। হৃদয়ের শোক, তাপ আর কিছুই 
থাকিল না। স্ব্ণলতা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন। র 

_ *পিতঃ দুঃখ যন্তরণ| অনেক হা করিলাম । সংদারে প্রত্যাগমন করিলে 
আবার হয়ত ছুঃথে পতিত হইতে হইবে । তখন আরত আমি সহ্য করিতে 
পারিব না1” 

“মী, তোমার এখনও অগ্ন বয়স তাহাতে আমিবুদ্ধ। হয়ত আরও 
ধন্তণ| কপালে আছে। দেবীর দাসী হইর। নিয়ত তার উপাসন। কর। দেবী 
 ছোঁমার হ্বদয় এরূপ পাঁষাণময় করিয়া দ্রিবেন যে, আর তাহাতে শোক তাপ 
ন1 বিদ্ধ হইতে পারে।” 

“তবে আজ হতে তুমি আমাকে পাধাণমর়ী বলিয়া ডেক।” 

“বেশ বলেচ মা, তাহা হলে এক নাম করিলেই আমার হৃদয় জুড়াবে। 
তা আজ হইতে তুমি আমার পাষাণময়ী দেবীর দাসী পাধাণনয়ী হইলে ৮ 

প্চল তবে আমর! উভয়ে পাষাণময়ী কালীর পুজ। করিতে যাই ।” 

“ম। পাষাণময়িঃ চল ।” | 


ষড়বিংশ অধ্যায় । ১১৫ 


এই বলিয়। তনয়াকে সঙ্গে লইয়া দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন । 


পশশীশ্পাশিশী শশী পপ িপশি 


ষড়বিৎশ অধ্যায় | 





প্রতিফল । 

যে দিন ভাস্করের ছিন্ন মস্তক চিতানলে ভক্মীভন্ত হইল, সেইদিনই বেলা- 
বান কালে কাঁটোয়ায় গঙ্গাতীরে এক খানি বরা আসিয়া লাগিল। 
এ আবার কাহার বজরা? অনেক দিন গত হইল এ নগর শোচিনী 
নদীতটে এক খানি নৌকা দেখা গরিয়াছিল। সেখানিও এরপ স্বন্দর 
জল্ধান। সে নৌকার স্বামী পাঠকের নেকট অপরিচিত নহেন । কিন্ত 
এ তরণীর অধিকারী কে? দ্রেখ বাউক, কোন বাক্তি এ যানের স্বামী । 

বজ্রা লাগিল। শৃঙ্খলাবন্ধ লোহ,লন্গড় নদীগর্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। 
যানের আর যাইবার সাধা রহিল না। নদীবঙ্ষেঃ বজরাখানি স্থিরভাবে 
ভাসিতে লাগিল । নৌকার অভ্যন্তর গঁদেশ হইতে এক জন বীরপুকষ 
বাহির হুইয়! তীরে উঠিবার উপক্রম করিলেন । আর এক মুহ্গ্তও তাহার 
তরণীর উপর থাকিবার ইচ্ছা হইল না। এক স্থানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ 
থাকিয়,. তিনি যেন বিরক্ত হইয়াছিলেন। মানুষ বে থানেই চড়িয়া যান, 
নির্দিষ্ট স্থানে শীত্ব উপস্থিত হইবার জন্য তাহার মন যেন ছট্ফই করে। 
শীঘ্ব উপঃগ্ত, হইতে পুরিলেও তিনি যেন আরও শীঘ্র উপস্থিত হইতে 
চাহেন।? এমন কি, ভ্রতগামী রেলগাড়ীও তীহার সে আশাকে পরিতৃপ্, 
করিতে পারে না । ধৃম্যানে উড়িয়া এক মাসের পথ*এক ঘণ্টায় অতিক্রম 
করিৈ পারিলেও আরোহী যেন আরও শীঘ্রও যাইতে, ইচ্ছা করেন।' 
সে হাহা! হউক উপরোক্ত বীরপুরুষ নৌকা হইতে তীরে অধিরোহণ করিলেন 
তীয় সঙ্ীগণও তাহীর পশ্চাপগামী হইল। উহাদের মদে একটা স্ত্রীপো- 
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ককে না দেখিয়া তিনি তাহার নাম করিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোন উত্তর 
পাইলেন না। যদ্দি নৌকার মধ্যে নিজিত থাকে ভাবিয়া নাবিকের। তাহার 
আদেশর্হ অন্ুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। 
স্ত্রীলোকটী বজ্রা হইতে কোথায় কখন গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে 
গারিলন!। «আর খুঁজিধার আবশ্যক নাই বুঝা গিরাছে। কাল ঝড় জলের 
সময় সন্ধ্যাকালে পলাদীতে ঘন নেক] লাগান যাক, তখনই দুতনি আমাদের 
অজানিতভাবে প্রপ্তান করিয়াছেন। এখনও বুঝি তাহার কঠিন হৃদয়ে শান্তি 
সংস্কাপিত হয় নাই ।১, এই বলির বীরপুরুষ বর্গীদিগের অন্ুসন্ধানার্থ নগর 
মধ্যে গমন করিলেন । যাইতে ঘাইতে পথিমধো চারি পাচ জন অন্ত্রধারী 
লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ত্রাহাকে দেখিবা মাত্র তাহার! 
ছেলাম পূর্বক বলিল, “হুভ্বরের আদেশান্ুপারে আমর! এখানে আসিয়। 
উপপ্তিত হইয়াছি। এখান হইতে মহারাষ্ীয়ের পলান্ধন করিরাছে। যুদ্ধের 
আর আবশ্যক হইল নাঁ। কৌশলেই 'নবাবের উদ্দেশ্য সাধিত হইল |” 
আহুহ বীরপুরুষ ততপরে তাহাদের সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ পুব্বক স্বীর 
বজরায় প্রত্যাগমন করিলেন । প্রত্যাগমনকালে তিনি তাহাদিগকে কেবল 
এই কথা গুলি বলিলেন, “ বোধ" হয় নবাব সত্বরেই এখানে আসিবেন 
তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে । কিন্ত কিরূপে পিদ্ধ ভ্ইল তাহ! আর 
বক্তবা নহে। তোমর| আমার স্বজাতীর বন্ধু! তোমাদের নিকট পূর্বেই 
কলিয়াছি, আবার এখানেও বধণপি থে কাজটী বড়ই গিত হষঈয়াছে। যাহ! 
হউক, এক্ষণে আমি ঢচলিলান। নবাৰ আধিলে আমাকে সম্বাদ দিও ।” 
তাহাতে অস্ত্রধারী পুরুষেরা “ ধে হুকুম ” বলির প্রস্থান করিল 

এক্ষণে উপরোক্ত বীরপুরুষ যেকে তাহা আমাদের অবিদিত রহিল না। 
তাহার কথ! শুনির1 এক প্রকার বুঝিতে পারা গেল, যে তিনি মাস্তাফা খঁ! 
এবং বজর! খানির ন্বামীই তিনি । বে স্ত্রীলোকটাকে তিনি অনুসন্ধান করিতে- 
ছিলেন সে রমণীর নাম পান্নুবিবি। পলাশীতে মাস্তা্কার নৌকা লাগিলে 
পান্ন বিবি তাহার অজ্ঞাতভাবে নৌকা! হইতে প্রস্থান করেন। উক্ত রমণীর 
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অদুষ্টে বাহ! ঘটয়াছে তদ্দিষয়্ আমর! অবগত আছি। কিন্তু মাস্তাফা সে 
সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তিনি নৌকার ারোহণ করিয়া পান্ন,বিবির বিষয় 
ভারবিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল) অবশেষে পান ভোজন 
করিয়া মাস্তাফ। নিদ্রা গেলেন। 

পরদিন প্রাঃকাল-_মাস্তাফা খার নিদ্রা ভঙ্গ হইল--তিনি শব্যা হইতে 
উঠিয়া জানুবুঁজলে মুখ প্রক্ষালন করিলেন। একে গঙ্গাগর্ভে বাম তাহাতে 
প্রাতঃকালের সধীরণ ঝির ঝির করির। প্রবাহিত হইতে,ছিল, মাস্তাফা খার মন 
প্রফুল্ল হইল। তিনি বজ্রার ছাদের উপর বসিয়া বায়ু সেবন করিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে তথায় অবস্থিতি করিলে পর এক জন আশ্বারোহী 
নোকা সমীপে উপস্থিত হইল। বে ব্যক্তি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক 
ছেলাম করিয়া বলিল “নবাব আলীবদ্দী এখানে রাত্রিশেষে আসিরাছেন। 
আমি হুজুরের নিকট সম্বাদ দিতে আনিরাছি ৮ মাস্তাফ। শ্রবণ মাত্র শী 
পরিচ্ছর ধারণ করিলেন এবং অবিলম্বেই আগন্তকের সহিত নবাবের শিবিরা- 
ভিনুথে প্রস্থান করিলেন । ৃ 

বেল ৭ ঘটিকা । তধুও নগরে লোক জনের কোলাহল নাই। কাটোয়। 
কলিকাতার মত সহর নর, যে সকালে পথ ঘাউ সকল জনপুর্ণ হইবে। 
অনেক গৃহস্থের বাটীর দরঞজাও এ পধ্যন্ত খোলা হয় নাই। বর্গীরা পলায়ন 
করিয়াছে । আর তাহ।দেরও কোন উপদ্রব নাই। নগর আজ কোলাহল 
শূন্য। কেবল নবার আলীব্দশর শিবিরদ্বারে কতকগুলি সৈন্য বমির! আত 
আন্তে কথেপকথন করিতেছে । বেলা ৭ ঘটকা এমন সময় মাস্তাফ! খ। 
নবাবেরধুশিখিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব শিবিরের মধ্যে উপবিষ্ট 
ছিলেণ। তাহার মন প্রফুর ছিল। মাস্তাফার আগমন বার্ত| শুনির! তিনি 
শিবিরের বাহিরে আসিলেন এবং তাহার হস্তধারণ পূর্বক পদচারণ। করিতে 
করিতে বলিলেন। | 

« বন্ধু এসেছ--আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে 
আসিরাছি। বর্গীনেনাপতি নিধন প্রাপ্ত হইগাছে। তাহার সঙ্গীর! পলায়ন 
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করিয়াছে । আপাততঃ কিছুদিনের জন্য বোধ হয় আমার রাজা উপদ্রব শৃনা 
হুইল। থাসাহেব, খোদ। কি আমার রা নিয়ত এন্সপ কুশলে রাখিবেন £” 

“আপাততঃ ত রাখিয়াছেন। এখন ভবিষ্যতের কথায় কাজ কি। জাঁপনি 
ভাবী চিস্তা করিয়া! আর মনের শাস্তি নষ্ট করিবেন না” 

“খণসাহেব, বঙগীর। জীরিত থাকিতে কি আমি শান্তি ভোগ করিতে পাইব? 
কখনই নয়। এক বৎসর নয়, ছুই বৎসর নয়, প্রতি বৎসরে্ট উহার আমার 
রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল । তাহাতে আর আমার মনে কোন মতেই 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক* উহাদের দেনাপতিকে 
বিনষ্ট করিয়া! এবার উহাদিগকে শীঘ্রই দূরীককত কর! গিয়াছে ।” 

“তা ত সত্যঃ এক্ষণে আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালন করুন। আপনার 
কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে আমাকে বেহারের ছুবেদারের পদ প্রদান 
করুন |? 

পবেহারের স্থবেদারী--তা অঙ্গীকার করিয়াছি বটে তবে-_” 

(বিরক্ত হইয়া! ) “আমি আপনার “তবে টবে” শুনিতে চাহি না। দিতে 
ইচ্ছা হয় তবে স্পষ্ট করিয়া! বলুন। অঙ্গীকার করিরাছিলেন বনিযাই আমি 
উক্ত পদ প্রার্থনা করিতেছি ।” 

“বন্ধো ! আপনিকি অন্য কোঁন পুরস্কীর পাইতে ইচ্চা করেন না %” 

(রাগান্বিত ভাবে) “আমি আর কোন পুরস্কারই চাই না। এক্ষণে আ- 
পর্ন আমার বেতনের বাকি টাকাগুলি পরিশোধ করিলেই আমি যথেষ্ট পুর- 
সৃতি হইব ।” 

“(মনে মনে) এব্যস্িকে বেহরের সুবেদার করিয়া দিলে হয কোন 
ক্রগ্নেই আমাকে নিংহাসনাধিকার করিপা থাকিতে হইবে না। আমি যেমন 
উক্ত পদে থাকিয়! উন্নতি লাভ করিয়াছি, এ ব্যক্তিও সৈনাবলে ক্রমে ক্রমে 
তব্দরপ কৃতকার্য হইতে পারে । আমি কখনই অঙ্গীকার পালন করিব না-- 
কখনই ইহাকে স্থবেদারী দিব না । (প্রকাশ্যে ) খানাছেব, আপনি আমার 
নিকট হইতে বথেষ্ট শর্থগ্রহণ করুন না কেন?” 
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(রাগাব্বিতভাবে ) “আমার.আর অর্থ পুরস্ক(র লইবার প্রয়োজন নাই । 
'আপনি এক্ষণে আমার বেতনের অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকা দরিয়া আমাকে বিদায় 
করুন ৰা 

“তবে কি আর আপনি আমার অধীনে কার্য করিবেন না ?" 

“না, এক মুহুর্তের জন্যও ন্য় |” 

দ্( অবিচলিত ভাবে ) ত। যদি অনিচ্ছৃকই হন, তাহাতে গার আমার হাত 
কি। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত) কিন্তু, আমার পক্ষে আপ- 
নাকে বিদার দেওর! বড় ক্টুজনক হইবে 1৮ 

(রাগান্বিত ভাবে ) নে কথায় আর কাজ নাই । আমি বারত্বার আপনাকে 
যাহ। বলিতেছি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন । আমার প্রাপ্য টাক! দিয়৷ আ- 
পনি আমাকে আপনার অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করুন|” 

“তবে রাজধানী চলুন । তথায় উপস্থিত হইরা আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ 
করিব।” 

কথপোকথন শেষ হইল। মাস্তাফার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া নবাব রাঁজ- 
ধানী গমনার্থ বত্ববান হইলেন । আলীবদ্দী অতিশয় চতুর ছিলেন । শুভ কার্য্য 
সাধনোদ্দেশে কিছুক্ষণ পরেই তিনি মূরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন। মান্তাফা 
থ1ও নৰাবের পশ্চাঁগামী হইলেন । সন্ধ্া। অতীত হইলে গর উভয়েই রাজ- 
ধানীতে পৌছিলেন । নবাব স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়া আফগান সেনা- 
পর্তিকে নিকটে ডাকিয়া! বলিলেন “বন্ধে!) তবে.কি আপনি নিশ্চই আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন? রাগ সন্বরণ পূর্বক আমার কথার উত্তর দেন। 
দেখুন আমি-স্বীয় অঙ্গীকার একরকমে প্রতিপালন করিতে প্রস্ততই আছি, 
আমাকে বিন! দোষে পরিত্যাগ করিবেন না।” মাস্তাফা তছত্বরে বলিলেন্, 
আমি কৃতসস্কলন হইয়াছি আপনি টাক! দিতে আর ঘিলম্ব করিবেন না।” 
নবাব তাহাতে আর কিছু ন! বলিয়! রাজকোষাধাক্ষকে মাশ্ডাফার প্রাপা টাক! 
দিবার আদেশ করিলেন। মাস্তাফ! ধত টাকা চাহিলেন নবাব তাহাকে তত 
টাকা প্রধান করিলেন। তিনি নবাবের নিকট বিদার, গ্রহণকালে এই কথা 
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গুলি বলিলেন «আমি বীরধর্মে পতিত হইরাছি। আমার যেমন কণ্্ তেমনি 
ফল ফলিল। আমি বিদায় লইলাম। যদ্দি বেঁচে থাকি তবে আপনার কর্দ্দ- 
ফলও দৌঁথিতে পাইব 1৮ ঠাবাব স্থচতুর ছিলেন । স্বকার্ধা সাধন হইল বলিয়া 
তিনি মাস্তাকার কথায় রাগান্বিত না হইর| নীরব রহিলেন। মাস্তাফা পর দিন 
মুরপিদাবাদ হইতে প্রস্তান্ন করিলেন । এক্ষণে আলীবন্দ, বগী ও আফগান 
উভর সেনাপতির*হস্ত হইতে আপনাকে বেৌশল দ্বারা বিমুক্ত করিলেন। 


সপগ্তবিংশ অধ্যায় । 


পাপা পাপ শশা পি 


গেরুয়ান্বর ধারণ । 

পূর্বে উদ্নেখ করা গিরাছে ষে 'পানাণময়ী পিতার সহিত শ্মশানকালীর 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । তথায় প্রবিষ্ট হঈরা তাহারা কি করিলেন? উভ- 
য়েই ক্ষণকাল দেবীর নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন | বামে রামভট্ট) দক্ষিণে 
পাষাণময়ী এবং উভয়ের সম্মুখে মুগ্ডযালা-বিভূষণা উপান্য দেবতা--কি মনো- 
হর দৃশ্য! কি ভরঙ্কর দুশা ! পুজকদয়ের সন্মখেই তাহাদের উপান্য দেবত। 
দ্তায়মানা। এখানে কোন ক্রমেই কপটতার আঁধকার থাকিতে পারে না 
তাহাই বাকি করিয়া বুঝ! যাইবে? উপাগ্য দেবতা সম্ুথে বড 
অনেকে মুখে হরি হরি কিন্ত অন্তরে অনাকে ডাঞ্িতে থাকে & ক্ষপটীকে 
মনুষ্য কি শীঘ্ত চিনিতে পারেন? বোধ হয় দেবতারাও পারেন ফি না 
সন্দেহ। কিন্ত রামভৰ্ট আমাদের পরিচিত ব্যক্তি এবং পাধাণময়ীও আমা- 
দের অপরিচিতা ফ্কহেন। সে যাহ! হউক, আজ তাহাদের মধ্যে কেহই 
পূজ1 করিতে অপ্রস্তত নহেন। তাহাদের মন আজ প্ররুত বৈরাগা সমস্থিত ॥ 
তাহারা শব দাহনাস্তর শ্বশানের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কালীর মন্দিরে 
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আবেশ কয়েন । শ্শীন অভি ভয়ঙ্কর স্থান--অতি হিতকারী বন্ধু। শাশানই 
কেবল দকলাঃব্যক্িকে বুঝাইতে পারে যে সংসারের সকাঁলই অসার ও জ্যনিত্য 1 
প্রস্তুত যোগীর পক্ষে সকল স্থানই শ্মশান সদৃশ খুহতকরী সুহৃদ কিন্তু 
শ্বশান কি ধনী, কি দরিজ্র, ক পণ্ডিত. কি মুর্খ, কি বিলাদী, কি উদাসীন, 
সকলেরই পক্ষে সমোপকারী । তথাকার নশ্বরত্ের গ্রমাণ দসকল সকলেরই, 
নিকট দে্দীপাস্বান--সকলেরই নিকট অকাট্য । এইরূপ প্রমাখসংগ্রহ করিয়া 
রামভট্ট ও পাষাণময়ী আল্স দেবীর নিকটে দণ্ডায়মাঁন। তাহাদের উভয়েরই 
হঁদয়ে আজ জ্ঞানবৈরাগোর অধিষ্ঠান। ক্ষণকাল অচলভাবে দণ্ডায়মান 
থাকত! দেবীকে দেখিতে দেখিতে তাহারা উপবেশন করিলেন। কিজন্য? 
পুজার জনা, দেবীর পদারবৃন্দে মন প্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য। আঁ, 
রাঁধভট্টের পূর্ববাঞ্চিত মনোবথ সিদ্ধ হইঙ্স। আজ তনয়ার সঙ্গে তিনি শ্যাম! 
পাদপন্পমে অঞ্জলি দিতে সক্ষম হইলেন । 

উভয়ে উপবের্শন করিলেন । * মন্দিবের চারিদিকে শিবাঁগণ কঠধ্বনি 
করিতে লাগিল। রঙ্গনী ঘোরা-দিক্মগুল কেবল তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন 
মন্দিরের অভন্তব প্রদেশ খন গম্‌ গম. ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। এই সমস্কে 
পৃজকন্বযন আপনাদিগের শোকসন্তপ্ত হাদধকে দেবীর পুায় ব্রতী করিলেন! 
উভয়েরই হৃদয় আজ জ্ঞানবৈরাগ্যে ঈরিপূর্ণই-উভয়েই আজ দেবীর ধ্যান 
| কৰিতে সক্ষম। করযোড়ে উভয়েই ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে 
করণে তাহাদিগের উন্দীলিত নেত্র নিমীলিত হইল। উভয়েই পরে নিস্তদ্ধ 
ভারে মানসপুষায় ্রত্রী হইলেন। অনেকক্ষণ তীাগাদের চক্ষু মুদ্রিত রহিল। 
ভাহারা ধ্বানে,কি ধারণা, করিলেন? যেন দেখা তাহাদের উভয়কেই বঙি- 
লেস, ন্যামি তোমাদের প্রতি প্রালন্ন। হইয়াছি। সাংসারিক ছঃখে গার 
কোমর ব্যথিত হইবে না। তোঁষাদের হৃদয়মন্দিরে, আজ আদি আবার 
পার়পল্ চিরসংস্থান করিলাম | উহ্বা্ব উপর প্রাথ সং নান্ত করিয়! জীরানোর 
গাগা হন্পাদন কর।” আহ, যোগীগ্ণ কি অর্পুর্ব্ব দ্রব্যই উপভোগ করের? 
দিপ্যানদ্ছ 'তীছাধেরই ভোগ্য পদার্থ! রামভউ ও পাষাণমন়ী যখন 


তি 
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দেবীর পাঁদপঘ ধারণ! করিলেন, তখন তাহাদের চক্ষু হইতে দরদর ধায়ে 
'্আানন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। আহা) কি অপুর্ব দর্শন ! কিয়ৎক্ষণ পরে 
উাহাদেরুধ্যান তঙ্গ হইল! দেখীকে প্রণিপাত পূর্বক তাহার! পৃ! সমাধা 
করিলেন। তৎপরে উভয়ে ধরাসনে পতিত হুঁইয়৷ নিদ্রাভিতৃত হইলেন । 
পরদিন প্রত্যুষকাঁল। রামভট্রের দিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোথান পূর্বক 
মন্দিরের বাহিরে 'আসিলেন এবং উহার সোপানে বদিয়া গল্টাদর্শন করিতে 
লগিলেন। গাঙ্াতীর--এ সময়ে নদদীতীবে অনেক পক্ষী কপবনি করিতে - 
ছিল। উহার্দের কণস্বর শুনিয়া রামভট মোহিত হইলেন। এইরূপ ক্ষণ 
কাল উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে পাষণমদ্ী তাহার শিকটে আপিয়। দপ্ডায়- 
মান। রহিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি স্বীয় বসন পরিত্যাগ পূর্বক পিতার 
গেরুয়া বসন পবিবাঁন করিয়াছিলেন । তাহাকে গেরুয়া! বসন পরিধান] দেখিয়! 
রামভট্ট বলিলেন, “মা, একি ? তোমার অঙ্গে গেরুয়া বদন ! তবে কি আজ 
হইতে তুমি সর্বত্যাগিনী হইলে? মা) 'ঘাঁমি তোমার পিত! হইয়া! কিরপে 
এই রূপ বসন পরিধান! দেখিব? আমি তোমাকে দেবীর কার্ধা করিতে উপ- 
দেশ দিয়] থাকি । কিন্ত জীবন থাকিতে তোমার খ্ররূপ বস্ত্র পরিধান করিয়! 
পুজা করিতে দেখিতে পারিব না।* এই কথা বলিতে বলিতে রামভট্রের 
নয়নজল পতিত হইতে লাগিল পার্ধাণমর়ী পিতার কথায় উত্তর প্রদান ন! 
করিয়া! মৌনাবলম্বন করিলেন । তিনি কিছুক্ষণ কেবল একদৃষ্টিতে পিতার 
শীশ্রপূর্ণ লোচন পানে চাহিয়া রহিলেন। 

' এই্রূপে প্রায় ছুই দগ্ডকাল অতীত হইল। পরেরামভট মনে ভাবিলেন 
ঘে, পাঁধাপমন্পী গেরুয়া বসন পরিধান] হইয়া অন্থুচিত কার্ধা করেন নাই। 
তাঁহার মনে জ্ঞানের উদয় হইল। হিন্দু ধর্মের অনুশানন সমস্ত তখনক্তাহার 
স্মরণ গথে আবিভূতি হুইল। তিনি ভাবিলেন যে, শাস্ত্রকারদিগের অনুশাসন- 
সকল অবশ্যই পালনীয় । কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে কিহয়? স্বভাধের 
গতিরোধ করা মনুষ্যের পক্ষে বড় কঠিন। তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ 
ফ্রিতে লাগিলেন। কন্যার বৈধব্য স্মরণ করিয়া! তাহার হদয় ব্যথিত হইল? 
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অস্পষ্টস্বরে তাহার মুখ হইতে এই কথাগুলি বাহির হইতে লাগিল, “পাধাণ- 
মনি ! আকি পুর্বে তোমাকে পার্থীৰ সখ হইতে বিরুত হইতে বলিতাম বটে, 
কিন্তু এক্ষণে তোমাকে মলিন বনন। দেখিয়া আমাঘু হৃদয় কেন বিদীর্ণ হয়? 
ম!, তখন তুমি এরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে, বো হয়, আমার মনে কোন 
রূপই বিকার উপস্থিত হইত না__কিন্ত এক্ষণে সন্যাসিনীর বেশযুক্তা দেখিয়া 
আমি যে অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলাম । আমার চক্ষের জল যে 
আপনি বাহিরে আসিতেছে । মা) পিতা হইয়া আমি কিবূপে তোমার অঙ্গে 
সর্বক্ষণ বিধঝর চিহ্ন দেখিব? তুমি আমার ধাম্মিকা তনয়।। দেবীর সেবিকা 
হও) কিন্তু ওবক্স তোমাকে তাগ করিতে হইবে ।৮ এই বলিতে বজিতে 
তাহার বক্ষঃস্থল নর়ন-জলে প্লাবিত হইল | পাষাণমরী নিকটে দণ্ডায়মান! 
ছিলেন। পিতাঁর অবস্থ! সন্দর্শন পুর্বক তিনি মজলনরনে বলিলেন, “পিতঃ 
আমি যে এখন তামার পাধাণময়ী-আমাঁর জন্য কেন কীাদিতেছেন £ 
আমি যে দেবীর দেবিকা। দেবীশ্ব কার্যে আনি দে এখন আত্মসমর্পণ করি- 
য়াছি। চলুন, আমাদের উদ্যান হইতে আজ ফুল তুলিয়া আনি। উভদ্কে 
মনের সাধে আজ পুষ্পঞ্গলি দিয়া দেবীর গাদপদ্ম পুজা! করিব ।” রামভট্র 
কন্যার বাক্য শ্রবণ কাযা প্রীত ও, আশ্চধ্যান্বিত হইলেন। ক্ষণকাল 
অবাক্‌ হইয়া তনরার চক্ষের জল"'দ্মুছিয়] শর্দতে লাগিলেন। পাবাণময়ীর 
নয়নবারি শুষ্ক হইল দ্রেখিয়া, অবশেষে তিনি বলিলেন--“মা, তুমিই দেবীর 
প্রির়'পাত্রী। আমি এখনও সংসারের মায়াপ।শ ছেদন করিতে সক্ষমঞ্ই 
নাই।' চল, মা, তোমার প্রস্তাবিত শুভকার্ধ্য সাধনার্থে গমন করি।" 

তৎপরে উভয়ে পুষ্প চয়নার্থে গমন করিলেন। যাইবার সময় রামভট্ট 
মনে জনে ভাঁবিতে লার্গিলেন “তনয় পাষাণময়ী নিশ্চয়ই দেবীর, প্রসাদ »লাভ 
করিয়াছেন। তা! না হইলে তাহার মুখ হইতে এরূপ সারগর্ভ কথু! কর্থন্লই 
বাহির হইত না। যাহা হউক, আমি কথ শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। তাঁহাকে 
আর. বৈধব্য মন্ত্রণায় ব্যথিত করিতে পারিবে না। দেবীর কৃপায় ম। আমার 
নিত্যস্খ আমুভব করিতে পারিবেন।” এইবপ চিন্তা করিতে করিতে রাম- 
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ভট্ট তনয়ার সহিত শ্বীয় উদ্যান দ্বারে উপস্থিত হঈলেন। উভয়েই উদ্যান মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । রাম উর উদ্যান মধ্যে এক স্থানে  উপবেশঞ করিলেন । 
পাষাণমনী ইতস্ততঃ ভ্রমণ,ফরিতে করিতে পুষ্প চয়ন করিতে. লাগিলেন।' বেল, 
জুঁই গোলাপ, রজনীগন্ধ ইত্যাদি অনেক ফুল প্রন্ধ,টিত ছিল। রমণী ফুলদ্ধার| 
'পুষ্পপাত্র পূর্ণ করিলেন । ততপরে তিনি পিতার নিকটে আলিয়া বলিলেন “পিতঃ 
আজ অনেক দুল তুলিয়াছি। চলুন, মনের সাথে পুজা করিতে যাই। প্রতি 
দিন উদ্যান হইতে আমি পুজার জনা ফুল তুঁপিরা লইয়া যাইব” রামভ্র 
তনরার কথা শুনিয়! আনন্দিত হইলেন এবং পরে উভয়ে উদ্যান হইতে প্রস্থান 
করিলেন । 


আফটবিৎশ অধ্যায় | 


ভাপা পাল 


আঁশাপ্রদীপ নির্বাণ । 


ভাঁঙ্কর মানবলীলা সংবরণ করি€লন। ব্গাঁরা সেনাপতি বিহীন হইয়] 
বঙগদেশ পরিত্যাগ করিল। আলীবদ্দর প্রজাগণ স্থানে স্থানে হরির লুঠ এবং 
পীরের পিন্লি দিতে লাগিল। «আর ভয় নাই। বর্গারা পলায়ন করিয়াছে 1 
নবাবের জয় হউক ।” এই সব কথ! লোঁক মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। 
যৎ্কালে জনশ্রুতি স্থানে স্থানে এইরূপ বার্তা প্রচার করেন তন কাশিম 
বজারের একজন শীর্ণকায় পুরুষ বার্তা বাহকের “কথা শুনিতে পাইলেন | 
 *বর্ধার বারি পাইলে যেমন বৃগ্চলতা সজীব হয়; তদ্দপ জন শ্রুতির বাক্য গুনিয়। 
সেই শীর্ণকায় পুরুষ যেন সতেজিত হইলেন। দ%নহ্যমূল! জন শ্রুতি” | 
তবেত বর্গীর! পর্গাশী হইতে গিয়াছে । আমি আর একবার তথায় অস্থুপস্ধান 
করিব | এই বলিয়! তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস'পরিত্যাগ করিবেন । অনেক 
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দিন.হুইহত তিনি কেবল শয্যায় পড়িয়। সময় ক্ষেপন করিতেন। নির্দিষ্ট 
সময়ে 'ভোঁজন, নিদ্রার বিমলানন্দ উপভোগ বা! কাহার সহিত বাক্যালাপ 
ইতগাদি বিষয়ে তাহার কিঞ্চন্মাত্র ইচ্ছা ছিল না& নিরোগী অথদ্ধ শীর্ণকার 
সেই ব্যক্তি কেবল শব্যায় পড়িক্না ভাবিতেন। ক ভাবিতেন? এ প্রশ্নের 
উত্তর কে দিতে পারে? হৃদয়ের গৃঢ় ভাব কি. অপরে জানিতে পারে? শকে 
যদি তিনি আমাদের পরিচিত শুন, পুরী হইলে জানিতেই পাওয়। যাঁইবে। 
যাহা হউক, জনশ্রুতি তাহাকে কিছু জীবন্ত করিল। তিনি শয্যার উঠিয়! 
ব্দিলেন এবং ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “আক রাত্রিতে বেহারা ঠিক করে 
রাখিস্‌। কাঁল সকাল পলাশী যাব।” প্রভুমুখে হঠাৎ এই কথ! শুনিয়া 
ত্য আশ্চর্ধযান্বিত হইল । অনেক দিন প্রভুর কোন আদেশই শুনিতে পায় 
নাই, এক্ষণে হঠাৎ প্রভুর পরিবর্তন দেখিয়া সে ক্ষণ তাহার যুখ পানে তাকাইয়! 
রহিল। পরে আজ্ঞ। পালন জন্য তাহার নিকট হতে প্রস্থান করিল। 

মনো বৃত্তি যখন উত্তেজিত হয়*তথন ধ্রব্পলের দেহেও যেন বল শ্রোত চলিতে 
থাকে । শীর্ণকাঁয় সেই পুরুষ বপিয়াই সে রাত্রি কাটাইলেন। হৃদয়ে 
ভাবনা থাকিলে নিদ্রার$কোমল ক্রোড়'ও কঠিন বোধ হয়। সে ক্রোড়ে শয়ন 
করিলে তখন আর শরীর শীতল হয় ন]। তিনি শব্যায় বসির। “কখন রাত্রি 
শেষ হইবে”. তাহাই চিন্তা করকে& লাগিহ্লন। ক্রমে ত্রিযামা শেষ হইল। 
উধার আলে।ক চান্স দিকে বিক্ষিপ্ত ছইল। যে গৃহের অভ্যন্তরে তিনি বসিয়। 
ছিলেন তথায় আলোক প্রবেশ করিল। প্রতুষে সেই ব্যক্তি পলাশী.ধ্বাত্র! 
করিলেন । “হীন জোৎ হীন জো” রবে বাহকের! পালকি স্কন্ধে করিয়া পলাঁ- 
শীর রাস্তা ধ্রিল | রও আদেশানুদারে তাহারা রাস্তার মধ্যে কোথাও 
পাকি নামাইল না ।” অবশেষে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইলে তাহার! পঙ্খশীতে 
উপস্থিত হইল। গ্রামের প্রান্তভাগে প্রিয় বাবুর উদ্যান বাটা |. বাহঙ্ছেরা 
আরোহীর আদেশ পাইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। আরোহী পালকি 
হইতে নামিয়। উক্ত বাঁটী মধ্যে গমন করিলেন । 

বত্বের অভাব হইলে কোন বস্তই সুশৃঙ্খলে থাকে না। প্রিয় বাবুর উদ্যান 
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বাটার আর সেরূপ শোভ। নাই। মালীন! থাকায় উদ্যান মধ্যে অনেক 
আগাছা জন্মিয়াছিল। *অট্রালিকার বহির্দেশের স্থানে স্থানে জর্মাট' থলিয়। 
পড়িরাছিল, কোন স্থানের্ঁছনকাম বিবর্ণ হইয়। গিয়াছিল এবং উহার-স্তপ্ত 
সকলের টুনকামের উপর কয়লার দাগে অষ্কিত ছিল। বাটার অত্যন্তর ঝুল 
সাট দ্বার! অপরিষ্কৃত হইয়াছিল । আগন্তক বাটা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নমস্তই 
পরিষ্কার করাই লন। কিঞিৎ কালের মধ্যে ঘর গুলি বাসোঁপূযোগী হইল। 
পাঠক! আগন্তক কি জন্য প্রিয় বাবুর বাটীতে গমন করিলেন চাহ! কি 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি ? গৃহটা পরিত্যক্ত দেখিয়া তিনি কি তথায় কিঞ্চিৎ 
কালের জন; আশ্রন্ন লইতে গেলেন ? না, সে অট্রালিক! তাহারই--তিনিই 
প্রিয় বাবু। ন্বর্ণলত।--না, আর ত তাহার সে নাম নাই, তাহার নাম ষে 
এক্ষণে পাষাণময়ী-পাষাণমন্বীর অদর্শন বন্ত্রণায় তিনি বথিত হইয়াছিলেন। 
তজ্জন্যই তীহার বিষয়াদিতে অনাস্থা, ভোজনে অনাস্থা, সকল বিবয়েই অনাস্থ! 
জন্মিরাছিল। আহার নিদ্র। পরিত্যাগ করিলে কে কত দিন স্বচ্ছন' শরীরে 
থাকিতে পারে? ক্রমে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দিব! রাত্র তিনি 
সেই রমণীর বিরহে জর্জরিত হইতেন। প্রণর কি"আশ্চর্থয সামগ্রী! ইহাতে 
লিপ্ত হইয্লা কেহ বা চির সুখী আবাঃ কেহ ব| চির দুঃখী হন। ইহার গ্রত্রবণ 
হইতে পীষৃষ ও গরল উভয় দ্রধ্যই উদ্খিত হয়। তবে যাহার যেমন অদৃষ্ট 
তাহার কপালে তেমনি ফল ফলে। কেহ বা ইহার আশা-মরীচিকায় উদ্ভান্ত 
হয়! জীবনাস্ত করেন, আধার কেহ বা ইহার অন্ুপগ্তহে জীবনকে চিরস্ুথী 
করিতে সক্ষম হন। প্রিয় বাবু প্রণয়ের আশা-মরীচিকা দর্শন করিয়। জীবনান্ত 
ব্রিছে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে পাষাণমস্ী আর সে 
্র্ণল তা নাই. তিনি জানিতেন না যে সে রমনী অপর বাক্তির হদয়নাসিনী 
ইইর়াছিলন | তিনি ভাবিতেন যে আবার রমণী তাহার সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ 
হইবেন-_- প্রণয়াবদ্ধ হইবেন। এইরূপ ভাবিতেন বলিয় পুনরায় তিনি পলা- 
শীতে অনুসন্ধান জন্য আপগিলেন। 
অপরাহ্ণ দিনমণির আভা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়। পড়িল। ..প্রিয় বাবু 
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ভোঁজনান্তে নিন্দা গিয়াছিলেন। এক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে বাঁটীর বাহিরে, 
আদিলেন মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল। উদ্যার্নে্র বাহিরে গিয়। তাহার 
ভ্রম করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্ত তিনি সে টি পরিতৃপ্ত করিলেন ন্ন। 
তিনি আপন ভূত্য নবাকে গ্ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে নবা? বাগানের মধ্যে 
ছুগান। চেয়ার দে।” নব! তৎক্ষণাৎ চেয়ার আনিয়া দিল। বাবু এক খাঁনির 
উপর বাঁপয়ী, অপর খাঁনর উপর পদদ্বয় রাঁখিলেন। নবা বাবুর নিকটে 
দীয়মান রহিল। বাবু বাধু পেবন করিতে করিতে রামভট্টের উদ্যান 
পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “নবা, তুই শ্রী উদ্যানে যা ত7; দেখে 
আয়, উহার মধ্যস্থিত বাটার মধ্যে কেউ আছে কি না। “যে আজ্ঞা” বলিয়া 
নব চলিয়া গেল। 

নিকটেই রামভট্টের পুপ্পোদ্যান। প্রভুর নিকট বিদায় হইয়! নব! শীঘ্রই 
তথায় উপস্থিত হইল। উদ্যানের দ্বারদেশ সহ্ীপে একটী স্ত্রীলোক বসির 
ফু্প তুপিতেছিলেন। নব। তীাহাজ্ষে দেখিতে পাইল । কিন্তু তীহার নিকটে 
অগ্রে না গিয়া নে উদ্যানস্থিত বাটার দিকে গমন করিল। বাটার দরজ। বন্ধ 
ছিল। সে গ্রবেশ করি বাদীর অভ্যন্র প্রদেশ দেখিতে পাইল না। কি 
করে অগত্যাই সে বাটীর দ্বারদেশ হইডে প্রত্যাগত হইল। প্রত্যাগমনকালে 
আর সে পুর্কোক্ত রমণীকে দেখিতে"গাইল না। 

এ দিকে প্রিয় বাবু ভূতের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কেবল 
তাহা নয়, তিনি চেয়ারে বসিপ্না আরও কি ভাবিতেছিলেন | কি ভান্রিতে- 
ছিলেন? বিরহীর মনের ভাব অন্কৃভব করিয়া বলা যাইতে পারে। কার্য 
দেখিয়! কারণ নির্দেশ কব জ্ঞানের সাধ্যাভীত নহে । তিনি মনে মনে চাবি 
ভে্ছিলেন ষে, «আর "কি দেই সঙ্গীত বিমোহিতা রমণীকে গাইব /সই 
ভত্দিত! অবল। কিআর রামভট্ের ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া? না 
কি স্বাদ লইয়া আিবে ?£” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতৈ তাহার চক্ষৃ্বয় মুত্রিত 

হইয়। তিনি যেন নিপ্রাভিভূ ত হইয়াছিলেন। নবা প্রত্যাগমন করির। তাহার 
নিকটে দীড়াইল, তবুও তিনি চক্ষু উদ্মীলন করিলেন না। নব! ঈপ্তাইয়াই 
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ক্হিল। কিছুক্ষণ পরে বাবু তাঁকাইলেন। নক্মখে নবাকে 'দেনিয়া তিনি 
বলিলেন; 

'“কিরেছ্নবা, থবর কি ডি 

“বড় ভাল নয়” বলিয়া নব! নীরব রহিল । 

তত যাহাই হউক, তুই বিশেষ বল.” 

প্বলব আর ক্ি?--বাটার দরজা! বন্ধ রহিয়াছে তবে --_-” 

" তবে? বলে যে চুপ কল্ি। সব ভেঙ্গে চুরে বল ই না কেন” 

«না, আর কিছু বলবার আবশ্যক নাই ।” 

"বল্‌্বিনে ত তে।কে পাঠিয়ে ছিলাম কেন । হা যা দেখেছিস, সমস্তই বল, 1”. 

“সে একট। সামান্য বিষয় ।৮ 

“সামান্য কি অদামান্য তা আমি বুঝব এখন। তুই যা বলবার তা 
বল ।” 

«বল ছিলাম কি--উদ্যাঁন মধ্যে একটা স্ত্রীলোককে দেখিলাম । আমি 
আগে তাহার কাছে না গিয়া বা দেখতে গেলাম | কিন্তু ফিরে 
আসবার সময় আর তাহাকে দেখ্‌ তে পেলাম নাখ সে জ্্রীলৌকটী ফুল 
তুলছিল।” £ 

“তোর কাঁজ দেখেই ত তোকে ভেমঞ্গীয়ল। বলি। তুই আগে কেন তার 
কাছে গেলি নে ?” 

ত্ঠসেটা না! করায় বড় চুক হয়েছে । তা আঁদ ত হল না। কাল তাহাকে 
লিজ্ঞাসা কর্ব যে সে কে?” 

দুই) কাল আবার সে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবে” বরিয। প্রিয়বাবু 
মৌন হইলেন । তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন, পনবা কাহাকে পদ থি- 
ষ়াছে ?"ক্রংটার যদি খা, বন্ধ থাঁকে তবে ত সে স্ব্লতা নয়। এত সকাল 
বেলা নয় যে, পুজার জন্য কোন গ্রামবাসিনী ফুল তুলতে আদিবে। কিছুই 
বুঝতে পারিলাম ন11 ধাহা হউক কাল স্বয়ং সবিশেষ অনুসন্ধান করিব।” 
ফিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা! করিয়। প্রিয়বাবু স্বীয় বাটা মধ্যে গমন করিলেন। 
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পরদিন) প্রাতঃকাঁল -প্রিয়বাবু শখ্যা হইতে উঠ্ি্মাই রাঁমভষ্টের উদ্যানে 
গমন,করিলেন। শরীরে বল না থাকায় তিনি উর্দখুনে প্রবিষ্ট হইয়া একস্থানে 
বসিলেম। কিছুক্ষণ বসি" আছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধের 
সঙ্গে ওথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধটা একস্বানে উপবেশন করিলেন রমণী 
পুষ্পচরন কাঁধেযে নিযুক্তা হইলেন। যে তরুতলে রমণী ফুল তুলিতে গেলেন, 
বাবু তদতিমুখে গমন করিলেন। বাবু নিকটে গেলেন তধুও রমণী তাহার 
পানে তাকাইলেন না। অবশেষে বাবু তাহাকে নূলিলেন, “ওগো সন্ন্যাসিনীা 
এ.বাটীর লোকেরা কোথায় গিয়াছে তাহা তুমি বলিতে পার ?” রমণী একবার 
বাবুর পানে তাকাইলেন, কিন্তু তাহার প্রশ্মের উত্তর দিলেন না। বাবু" পুন- 
রাঁয় সেইরূপ জিজ্ঞাস করায় রমণী আন্তে আন্তে বলিলেন “আঁগনি সে বিষয় 
: অছসন্ধান কচ্চেন কেন? 

“এ বাটার লোকেরা আমাক অহীয় ব্ল্য় তোমাকে জিজ্ঞাস! কচ্চি 1৮ - 

*স্টাহারা কখনই আপনার আত্মীয় নন।” 

বাবু রমণীর উত্তরে অক্কিগ্ধচিত্ত হইয় ভাবিলেন “এ প্রকার উত্তরের তাঁৎ" 
পর্ধ্য কি? এ রমণী কি রামভট্রের কেহ?হয়? মুখের আকৃতি প্রায় স্বর্ণলতার 
মত। তা হলেও হতে পাঁরে। বা, ত।হুলে আমাকে চিনিতে পারিত। 
তাই বা কি করে হবে? স্ছর্ণলতা কেন গেরুয়া বসন পরবে?” এইরূপ চিত্ত 
করিতে করিতে তিনি রমণীকে বলিলেন, “তুমি কি করিয়া জানিলে যে তাহার? 
আমার আত্মীয় নন?” 

“তাহাহই'লে কি আপনি আঁমাঁকে চিনিতে পারিতেন' না ?” 

ঠেতটৰ ক তুমি স্বণণত1? তাহাই বটে--তা তোমার এবেশ কেন? গম 
কি সন্রযাসিনী হইয়াছ ? আহা, তোমার যে আর সেমুনুখস্রী নাহ! তাত্রনিত- 
আমাকে চিনিতে পার নাই এবধ আমিও তোমাকে ভালে চিনিতে পারি 
লাই। আমার নামশ্রয়লাল শীল 1” 

“আমাকে ক্ষমা করিবেন । একে অনেক দিনের পর দেখতে, 
গাধার আপনি শীর্ণকায় হইয়াছেন__তজ্জন্যই চিনিড়ে পারি লাই। আমি 
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এ্সণে বিধবা হইয়াছি (টীর্ঘ নিশ্বাষ পরিত্যাগ) তঙ্জন্যই এখন ঠারদ্লাবসন 
ধারণ কঁন্য়াছি। আমার /নামটী পরিবর্তিত হইয়াছে+। পিতা আলমকে 
পাষাঁণময়ী বলিয়া ডাকেনধ আপনি কি আমারর্তার মহিত দেখ। করিতে 
ইচ্ছা! করেন ?” | 

_ পমেনে মলে) এই রমণীর প্রণয় লাঁভের জন্য আমি এত উন্নুন্ত হইক্ষাছি ! 
ইহার ত আর সেক্টপ নাই। ইহা! অপেক্ষাত আমার ভাল ভাল রমনী আছে 1 
আবার শুন্চি যে এ বিধবা । তবে এ অন্যকে ভাল বাসিত। যাহাহউক 
গার আমি ইহার জন্য আত্ম স্থথ বিসর্জন কত্ধিব গাঁ । (প্রকাশ্যে) তোমার 
পিতা'কোথায় 1” | 

(অঙ্গলী নির্দেশ পূর্বক) “প্যে তিনি বসিয়া! আছেন” “তবে চল 1 

তৎপরে উভয়ে রামভট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন । প্রিয় বাবু রামভট্টকে 
দেখিয়া বলিলেন, “প্রণাম করি। আপন্ঠি ভাল আছেন ত?” কে 'মাপনি 
আমি যে চিনিতে পারিতেছি না” বলিয়। বৃদ্ধ রামভষ্ট নীরব হইলেন । 

“আজ্ঞা আমার নাম প্রিয়লাল শঠল। আপনার্ধসহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আমিয়াছি। আমি আপনার নিকট (অপরাধী আছি। আমাকে ক্ষমা করিয়। 
বিদায় দিতে হইবে ।” 

“না বাবা, তোমার কোন দোষ নাই। সমস্তই .আমার নিজের পাপের 
খ্ুতিফল । তা! দেবী আমার প্রতি এখন প্রসর। হইয়াছেন 1 আমি তনগ্যাকে 
পাইয়াছি।” 

“তবে আমি চলিলাম” বলিয় প্রণামপূর্বক প্রিয়বাবু প্রস্থমন করিলেন। 
যাত্রার সময় পাষাণময়ীকে কেবল এই বলিয়া বিধায় লইলে। “অনমাকে 

উসহিদয় দাও ।”? 


উনত্রিৎশ অধ্যায়ঠ 


দপিতা ও তনয় । 
প্রায় ছুই মাস হইল বর্গারা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে । নবাব আলী- 
বদ্দীর রাজা “ক্ষণে উপত্্রব শৃন্য--তীহীর রাজ্যে এক্ষণে শাস্তি বিরাজমান|। 

 যদ্দিও ব্রা বঙ্গদেশ আবার আক্রমণ করে,_-যদিও ইহার' পর বিরার দেশা- 
ধিপতি রঘুজী আলীবদ্ীর নিকট প্রচুর অর্থগ্রহণ ও কটক দেশ হস্তগত 
করিয়া নবাবের.সহিত সন্দিস্থাপন করেন, কিন্তু তদ্ধিষয়ে হস্তক্ষেপণ করার কোন 
প্রয়োজন নাই। এঁতিহাসিক ঘটনা বর্ণন করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
নহে। পাঠক, এস এইবার পার্ষাদিময়ীর সি শেষ দেখ। করিয়া! আদি । 

প্রায় ছুই মান চলিয়া গেল। আর বর্গীদিগের উপদ্রব নাই। বেলা 
অবনান প্রা়।. সহশ্রশ্মি তেক্শুন্য হইয়া ক্রমে অস্তাঁচল প্রিখর অবলম্বন 
করিলেন। ক্রমে ক্রমে পশ্চিম গগন সিন্দরবর্ণ মেঘমালায় রঞ্জিত হইল। 
এ সময় রাঁমভষ্র স্বীয় :তনয়ার সঙ্গে টশানকালির মন্দিরের প্রাঙ্গনে দণ্ডায়- 
মান হইয়। সুর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিলেন! দেখিতে দেখিতে তিনি তনয়াকে 
বলিলেন ২-- 
. শপাষাণমর়ি, ও, দেখু হুর্যাদেব আস্তে আস্তে অস্তমিত হইলেন । উহার 
দিনের কর্তব্য কাজ করিয়। উনি বিশ্রাম লইতে গেলেন। এপ আমাল 
জীবনের আযুঃ নুর্য্য 'অন্তমিত হইবে। কোন্‌ দিন মৃত্যু আসিয়া সে কার্ধয 
সাধন করিতে তাহা আমরা কিছুই জানি না। অতএব জীবন থাকিতে 
আমাদেগ-কর্তব্য পালন; (ইকর1 উচিত |” 

“পিতঃ, মন্ুয্যের কর্তব্য কার্য্যের কি কোন সীমাখুমাছে ?” 

“দেবীর সভিপ্রেতপাড়া্য মন্গুষ্যের করণীয়। হযাকে অন্তরে দর্শন 
করিয়। যেব্যক্তি 'ঝার্ধ্য করেন, তিনিই জানেন কোন কাজ কর্তবা আর 
কোন্‌ কাজ অকর্তব্য। দেখ, কি ভোঁব্ন, কি শয়ন, সামান্য য্ামাগ র্ধা 
করণ সময়ে. তাহাকে ম্মরণ করা উচিত। ইহা আমদের ধর্মের অহুশ্ঠামন 1 





১৩২ পাঁষাণমরী | 


"তবে যে ব্যক্তি'সর্বদ/ই তাহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, তিনি ত ্লার অক- 
সত্য কা, (করিতে পারেন ; 

“কখনই না) বত দে কি সহজে হয় ঠা ক্টীয়মনচিত্ডে দেবীর সে- 
বান ব্রতী হইলে তবে তিনি ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন৷ দেৰী গ্রসনন। হইলে 
বিষয় কাধ্য করিতে গেলেও মনুষা ভ্রমে পতিত হয় না"।” 

“পিতঃ এক্ষণে ত আমি দেবীর প্রিয়কার্ধা সাধনভন্য আত্ম সমর্পণ করিতে 
সঙ্কল করিয়াছি । দেবী কি আমার প্রপ্ঠি প্রসন্ন হইবেন? আর কি আমি 

সংসার মোহে অবলন হৃঈব ?” | 

“কখনই নয়। তাহার পাদপদ্ন হৃদয়ে পিয়াস থাকিলে মোহ কি তথায় 
উপস্থিত হইতে পারে 1 কো্ীিদিই নয় 

“আমি তনিয়তই এক্ষণে দেবীর পাদপদ্ধ ম্মরণ করিয়া থাঁকি |" আপনার 
সেবা আঁর তীহার আরাধন| ভিন্ন আমার জানের ত আর কোন কাজ নাই। 
পিহঃ আমার মনে এখন আব অন্য দ্দিছুই ভাল লাগে না। সর্বর্ণাই যেন 
দেবীকে ধ্যান ও পুজা করিতে ইসলী করে। এগব সন্ধা] হইল--আমার 
চিত্তকে যেন দেবী আকর্ষণ করিতেছেন ।” 

(মনে মনে) “মা! আমার নিশ্চসই দেন্টুর সেবিকা হইয়াছেন : এত দিনে 
আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল । আমি কালগ্রাসে পতিত হুইলেও আর ক্ষতি নাই 
নে্টুর দাসী জীবিত থাকিলেই তাঁহার সেবা চলিবে । তাহার সেবায় আর ফোন 
বিদ্ন হইবে ন(। যাহা হউক, এক্ষণে সন্ধা। উপস্থিত | কন্যার মল উপাসনার জন্য 
প্রস্তুত হইয়াছে । আঁর বিলম্ব করিরা উপাসনার সময় অতিবাহিত করিব না। 
(প্রক্ঃশ্য) মা পাষাণমরি, "উনার সময় উপস্থিত হইযর্টিছ বলিয়া দেবী তোমার 
চিততীশ্চ্,করিতেছেন। | চল, তবে জীবনের রিকষকাধয সাধন করিতে যাই।” 

“চলুন ।” 

এই বলিয়। পাষাণময়ী পিতার সঙ্গে দেখীর মন্দিগে "প্রবেশ করিলেন । 
পাঠ+*;-এস, আমরা তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করি | 
| সমাপ্ত। 


